৮৫নং গ্রে শ্রীট্, কলিকাতা, 
দেবনাগর আপিসে 
পাওষা যাইবে । 


৫ টা 
বেন ২৫৪২ 
হিদাারি নে 
হী 2 
ছি , 
সং ৮ * ক | 


০।78০ রি 


 বিজ্ঞাপন। 


কয়েক বৎসর হইল “প্রবাসী” ও “উপাসনায়” এই ক্ষুন্ পুস্তকের 
অধিকাংশই থণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছিল; এখন সংশোধিত ও" 
বঞ্ধিত বীনেবরে একত্র প্রকাশিত হইল। আজকাল পুরীযাত্রা সহজ 
হইয়াছে; ভুবনেশ্বর, পুরী প্রভৃতি উৎকলের তীর্থ সমূহ পরিদর্শন করা 
আর আয়াসনাধ্য নহে। অবকাশ পাইলে অনেকেই পুণ্যচয়ন অথবা 
বাস্থ্যরক্ষার জন্য উৎকলাতিমুখ হইয়৷ থাকেন। এই ক্ষুত্র পুস্তক দ্বারা 
তাহাদের উৎকল-পর্য্যটনে সাহাযা হইতে পারে। উৎকলে অনেক 
আর্যযকীত্তি বর্তমান আছে; পৌরাণিক ও বৌদ্ধ উভয় ধর্্মাবলম্বীদিগের 
কীণ্তিরাশি প্রায় সকল তার্থেই দেখিতে পাওয়া যায়। একালের 
তীর্ঘযাত্রীদিগের সুবিধার জন শ্রীকষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর সময়ের বর্ণনার 
সহিত বর্তমানের ও আভাষ দেওয়া] হইল। 

শ্রীযুত বরদাপ্রমাদ বসুর “তীর্ঘদর্শন” গ্রন্থ অনেকে পাঠ করেন 
নাই; অথচ তাহা, বাঙ্গালী কেন, ভারতবাসী মাত্রেরই পাঠ করা 
উচিত। ঠাহার নিকট আমি বিশেষরূপে খণী। 


৮৫নং গ্রে স্ত্রী কলিকাতা, 


২&শে আষাঢ়, ১৩১৬। শীসারদাচরণ যিপ্্ু। 


দৃচীপত্র। 


প্রথম পরিচ্ছেদ । ই ভুবনেশ্বরের মন্দির +8 
অয়ক্রমণিকা ৃ গোপালিগীর নি ৭৯ 
1 পাদহর। পু্ষরিণী ৮৯ 
ট ৭. | গৌরী কেদার মনি : 
বৌদ্ধ ধন | ৫ ৰ 25 ॥ এ 
শ্রীকঞ্চৈতন্যের সঙ্গী: +. | তে পরিহিত রি 
উৎকলের সীমা ওহি রা 
|  ব্রন্ধেস্থর ৮২ 
ছাদ ্ ১১ ৃ কপিলেশ্বর হর 
রে ১৩ র অন্টান্ঠ শিবমন্দির ৬ 
তাঅলিপ্ত | 
ক পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 
দাতন ১৮ 
পুরুযোত্তমক্ষে এ 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 
 ভার্গবীনর্দী ৮৫ 
স্থবণরেখা ২* : কপোতেশ্বর মহাদেব ৮৬ 
জলেশবর ২, ; দণ্ডভাঙ্গা ৮1 
রি শ. ২২ | ষড়ভূজ মুদ্তি ৮৮ 
বালেশ্বর ২৮ ূ তুলসীচত্বর ৬ 
খপুর ২৮ । আঠার নালা ৯ 
কটক ৪৬ ! নরেন্্রসরোবর রর 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ । পু ৯৪ 
মাক্ষীগোপাল* ৪৪ ৰ চক্রতীধ ৫ 
রি অরুণস্তত্ত ৯৮ 
চতুর্থ ৃ নীলাচল ৃ ৯৯ 
একাত্রকানন বা ভুবনেশ্বর সোপান 
খগডগিরি ও উদয়গিরি ৪ ৫৭ ৰ জীমন্দির ১০৯ 
ভুবনেশ্বর ৬৩ | গরুড়ন্তস্ ১৪৩ 
বিচ্ুমরোবর ৭১; মহাবিষুদর্শন ১০১ 


অনস্তবাস্দেব 4৩ ূ রত্ববেদী ১০৩ 


লিরের বহিভাগ 

প্রাঙ্গণ 

প্রাঙ্গণের চতুর্দিকস্থ 
দেবমন্দিরাদি 

অক্ষয় বট 

যুকিমণ্ডগ 

বিষলা মন্দির 

উীগোপীনাথ 

লক্ষী মন্দির 

শ্রীকৃটৈতন্ত-মুখি 

আনঙগাবাজার 

ভেট-মণ্প 

বাস্বদেব সার্বভৌম 

জগন্নাথের ভোগ 

সার্বভৌমের মত-পরিবর্তন 

গধতীর্ঘ 

যার্কেয় হব 

শ্বেতগঙ্গা 


১১৩ 


১১৪ 


১১৫ 


১১৭ 


১১৭ 


ইন্তছ্ায় সরোবর 
গুড়িচাগড় 
লোকনাথ 

ব্ন্ধার 

নিমাই চৈতন্যের মঠ 
কাণপাতা হনুমান 
বিছুরপুরী 
সুদামাপুরী 
দাক্ষিণাতাযাত্রা। 


৷ কোনার্ক 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 
দাক্ষিণাত্য 


 আলালনাথ 


দক্ষিণাব্ত 


 কৃর্াক্ষেত্ 


নৃমিংহক্ষেত্র 
গোদাবরী 


রাজমহেল্ত্ী 


১১৮ 
১১৮ 
১১৪ 


১২৪৩ 


২৪ 
১২৪ 
১২৪ 
১২৫ 


১২৬ 


১৩১ 
১৩৩ 


১৫৭ 





3.৫) 


ত. -খ চি 77 ঠী € 


উৎ্কলে তত | 


(১) 
অনুক্রমণিক। | 


+ বহ্দ্ণ 9 ও উৎকল, স্ুকোমল, শান্তিময় ও প্রেমময় জ্যোতির অপরি- 
মেয় আধার নবদ্ধীপচন্দ্ের প্রধান লীলাসুশি। নবদ্বীপ তাহার জন্মভূমি ও 
কৈশোরলীলার স্থল। চৌদ্দশত সাত শকের ফাক্ধনী পৌর্ণমাসীতে চন্দ্র- 
গ্রহণ সময়ে নবদ্ীপে ভন্ম গ্রহণ করিয়া তিনি নবদ্ধীপেই শচীদেবীর ক্রোড়ে, 
গুরুগৃহে ও নিজের মধাপনাগুতে চব্বিশ বংসর অতিবাহিত করিয়া 
চৌন্দশত একত্রিশ শকের উত্তরায়ণ সংক্রান্তিতে বদ্ধমানজেণার ভাগীরথী- 
তীরস্থ কাটোয়ায় : কণ্টক নগরে ) কেশব ভারতীর নিকট সন্গ্যাসদীক্ষা- 
গ্রহণ করেন। সেই দিন শচীমাতার নিমাই, গুরুর নিকট “ীরুষ্ণ চৈতন্য” 
নাম প্রাপ্ত হন। সেই দিন হইতেই তিনি 
নমন্ধান্বন-নত্ুঘবনহ্ক্কী 
হল্সঅহলদরিনাতিলহু তত | 


নিহত বন নহ্জিঘুদ্ধ 





বীঁলনা হনিহিন দন্বন্ধারী ॥ ন্রযাহি। 


তণ্তকাঞ্চনছ্যুতি দণ্ধধারী রক্তবন্্রপরিধায়ী শ্রীচৈতন্তদেব গৈরিকাচ্ছা- 
দিত মেরুশূঙ্গের ন্থায় ও তেজে সুর স্তায় শোভা পাইতে লাগিলেন। 
স্ল্যাসধন্মন গ্রহণের পূর্বেই তিনি নবদ্বীপে হুরিনামামৃতের বীজ বপন 
করেন এবং সেই খানেই তিনি কৃষ্খপ্রেমধর্ম্ের প্রথম বিস্তার করেন। 
উত্কল তাহার মানবজীবনের মধ্য ও অন্ত্যলীলার স্থল এবং উৎকলেই 


২ কিরে শক ৈক্ঞ | 


বি পারি তা প্রা শট এ ৯৫ ১৫সসি 2 সত সিসিপাসির সি 


তাহার মানবীলীলার অবদান হ্য়। পরহথাগমগুলে উৎকণের প্র টায় 
দেশ নাই” এই খধি-উক্ত বাক্যের তিনি তুরিষ্টরূপে সমর্থন করিয়া 
গিয়াছেন। শ্রীরুষ্ণচৈতত্যই বঙ্গদেশে পুরুযোত্তমক্ষেত্রের জ্যোতিবিস্তারের 
অন্যতম কারণ। পুরুষোত্তমক্ষেত্রে তাহার মুত্তি অন্যান্য দেবতার মূর্তির 
্যায় পুজিত এবং সমগ্র উৎকলে সহশ্রাধিক মন্দিরে বিষ্ণুর অবতারস্বরূপ, 
বিষুমূর্তির সহিত, তাহার দারুবিগ্রহ প্রত্যহ সাদরে পুঁজিত হইতেছে । 
্রাঙ্মণেতর উড়িষ্যাবামিরা প্রায়ই মহাপ্রভুর সাম্প্রদায়িকগণের শিষ্য ও 
সেবক। ব্রাঙ্গণেরা অধিকাংশই পঞ্চোপাসক কিন্তু টতৈনলহাপ্রতুর 
ধর্মবিস্তারনিবন্ধন সাধারণ লোকে প্রারই তংপ্রচারিত বৈষণবধর্শে দীক্ষিত. 
উড়িষ্যার ভাষ! বঙ্গভাষা হইতে অনেকাংশে বিভিন্ন হইলেও, চৈতনা- 
ভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি বঙ্গীয় গ্রন্থ উড়িষ্যার সর্বত্র আদৃত ও 
সর্বদাই পঠিত হয়। 

আধ্ধ্যনিবাসবিস্তারের পূর্বের বঙ্গীয় উপসাগরের উত্তর-পশ্চিমপাস্বত 
সমতল প্রদেশ সম্পূণ বাোপযোগী ছিল না। তথায় স্থানে স্থানে নিকটস্থ 
পার্বত্য বর্ধরজাতিরা সময়ে সময়ে বাস করিত। ক্রমশঃ বৈতরণী, 
্াহ্মণী, মহানদী, দয়া প্রন্ৃতি নদীসমূহের নৈসগ্রিক ক্রিয়ার ভূমি 
উখথিত ও বামোপবোণী হওয়ার পার্কাত্য বর্কারজাতির বাদবিস্তার 
হইয়াছিল সন্দেহ নাই | আর্ধ্াগণ তাহাদিগকে “গ্রে” বলিয়া! দ্বণা 
করিতেন এবং বে সকল আধ্্যজাতীয় ব্যক্তিগণ শ্রেচ্ছ-প্রধান দেশে 
বাস করিতেন, তাঁহারা ক্রিয়ালোপহেতু বৃষলত্ প্রাপ্ত হঈতেন' বলিয়া উত্ত 
হইযুছে। * শবর, কান্দ ও কোল প্রভৃতি বর্ধর জাতি এখনও পার্তা- 
প্রদেশে বাস করিতেন কিন্তু তাহাদের মধ্যে অনেকে নূতন আর্ধ্য- 
নিবাসে শূদ্ররূপে পরিগৃহীত হইয়াছে । ক্রমশঃ উড়িয্যাগ্রদেশ আধ্যভূমির 
অন্তর্গত হইয়া উরতিহাসিক ঘটনাগরষ্পরায় আর্ধাদিগেরও পুণাভুমি 








* তম বলা কী মুলা ঘনিযলানয:_ অব | 


উৎকল। ৩ 


গু 
আিশ১সসিসিপস৫৯এসিসিরসিলাপস্পিসিপিসিপাসিস্পিসিপস পপি স্পিসপিস্পিন্পিস্পাসসপ সপাসপাসিলাসসপসপাি পা্পাসি পাপা সপ ত৯ পরি ত৯৫৯ত ৯ পা পাস পাস ৯৫ সিন সপ তন পি লা্পাসিপা ও 


হইয়াছে । বর্তমান পুরী জেলায় শব্রজাতিই পুরাকালে প্রবল ছিল, 
এখনও পুরীর পার্বত্য প্রদেশে অনেক শবর বাস করিতেছে । অমরকোঁষে 
দেখিতে পাওয়া যায় ইহারা শ্রেচ্ছ জাতিবিশেষ ; কিন্তু টাকাকার ভরত 
বলিয়াছেন-_“পত্রপরিধানঃ শবরঃ।” এখনও এই জাতির অনেকেই 
পার্বত্য প্রদেশে পত্রপরিধান করে। ইহারাই এককালে পুরী অধিকার 
করিয়াছিল। গ্রীক গ্রন্থকাঁরগণ শবরজাতির নামোল্লেখ করিয়াছেন। 
কিন্তু আর্ধ্জাতির সহবাসে সমতলবাসী শবরগণ সত্যই সভ্যশ্রেণীতে 
পবিস শবরজাতীয় “বন্থুর” প্রতিই ভগবান্‌ শ্রীজগন্নাথদেবের 
-প্রথম কৃপাদৃষ্টি পতিত হুইয়াছিল। * তৎকালে ভারতবর্ষের এই অনার্ধ্য- 
প্রদেশ অপবিত্র ছিল। কিন্তু কাল নিরবধি ; কালে অপবিত্র ভূমি পবিত্র 
ক্ষেত্র হইয়াছে । শাক্যপিংহ বুদ্ধদেবের জীবদশাতেই তত্প্রচারিত ধন 
উৎকলে বহুল বিস্তৃতিলাভ করিরাছিল এবং পরে অনেক বুদ্ধধর্মরপ্রচারক 
ঘতি তদেশস্ক পাহাড়ের উপর বাস করিতেন । সম্ভবতঃ উৎকলে বৌদ্ধধর্ম 
বিলক্ষণ বিস্তৃত হইয়াছিল। প্রবাদ আছে যে, ৫৪৩ পৃঃ খুঃ অবে শীক্য- 
সিংহের দ্রেহাবসান হইলে তাহার একটা দত্ত বহুদেশে ক্রমানয়ে নীত হইয়া! 
পরে বর্তমান মেদ্রিনীপুরজেলার অন্তর্গত দাতনে আনীত হয় এবং তথা 
হইতে পুরীতে রক্ষিত হর। মহাঁকংশের ইপ্মু অধ্যারে লিখিত আছে, 
শাক্যসিংহের একটা দন্ত পাটলিপুত্রনগর হইতে আনীত হইয়া দত্তপুরে 
প্রথম রক্ষিত হর। তৎপরে তাগ্রপিপ্তি ( তম্লুক ) হইতে সমুদ্রযানে 
৩১০ খুঃ অন্দে রি নীত হয়। দত্তপুতী কোথায় তাহা স্থির করা সহজ 
নহে। প্রত্রবিদ্গণ কেহ কেহ বলেন যে, বর্তমান দীতন-নগর মহাকশের 
দন্তপূরী। অপরে বলেন পুরীই দন্তপুর। সে যাহা হউক, পুরী এককালে 
বৌদ্ধনগর থাকার প্রমাণ আছে; পুরী বৌদ্ধদিগের পবিত্র তীর্থস্থান |. 


এপ্স পা পাটি: টিটি শি িশি 


* সহাল্য জিহ্বা জিসবাহ্তী অল্রা সন্িজ্বন:। 
ননী ঘিস্বাবস্তলান মহ্‌: দিলাম: | ছুতঘযাহি।- _ভক্জত্রত্রভ্তমূ। 





উৎকলে শ্রীকৃষ্চ-চৈতন্য। 


উৎকলে বৌদ্ধধর্মের বহুল-বিস্তারের প্রমাণ এখনও দেদীপ্যমান 
রহিয়াছে । দয়া নদীর তটস্থ ধৌলিপর্বতে অশোকরাজ্যের অনুশাসনস্তস্ত 
বিদ্যমান আছে। তাহার প্রাদুর্ভাবের সময় ২৫০ পৃঃ খুঃ অবূ। প্রসিদ্ধ 
তীর্থ যাজপুরে ও তন্সিকটে বুদ্ধদ্দেবের অনেক প্রস্তরমু্তি এখনও দেখিতে 
পাওয়া যায় এবং তথাকার সব-ডিভিজানল মাজিস্ট্রেটের বাসগৃহের সম্মুখে 
একটী পন্মপাণিুদ্তির ভগ্রাবশেষ রক্ষিত হইয়াছে । ভুবনেশ্বরের নিকট 
খগগিরি ও উদয়গিরি বৌদ্ধধন্মীবলম্বীদিগের ধর্ম প্রাণতা ও ভ[বশপানীদিগেব 
শিল্ননৈপুণ্যের পরিচয় দিতেছে । প্রত্বতত্ববিদ্গণ অনুমান কস, সাত 
শত বৎসরের অধিককাল বৌদ্ধধর্ম অক্ষু্রভাবে উড়িষ্যার প্রচলিত ছিল! 
কিছুকাল বৈদিক ও বৌদ্ধ উভয় ধর্মই গ্রচলিত ছিল, কিন্তু কেশরী ও গঙ্গা- 
বংশীয়গণের রাজত্বের সহিত বৈদিক ধর্মের বিকাশে বৌদ্ধধন্ম ক্রমশঃ 
ক্ষীণপ্রভ হইয়া লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। সপ্তম খৃষ্টশতাকীতে চীনপরিব্রাজক 
হিউড্থ সং তথায় বৈদিক ও বৌদ্ধ উভয় ধর্মই প্রচলিত দেখেন ; আরও 
ছুই তিন শত বৎসরের মধ্যে উড়িয্যার বৌদ্ধধশ্ম লুপ্তপ্রায় হয় বলা বাইতে 
পারে। পরে বোড়শ থুষ্টশতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষে প্রার নিঃশেষ 
হয়। কথিত আছে বৌদ্ধেরা অনেকেই বৈষ্ণন্ধন্ম অবলম্বন করিয়াছিল । 

৪৭৪ খুঃ অন্দে হিন্দুচুড়ামণি কেশরীবংশোদ্ভব যধাতি কেশরী উৎকলে 
তন্নামধেয় রাজবংশ সংস্থাপিত করেন । তাহার সময়েই উৎকলে বৈদিক ও 
পৌরাণিক ধন্মের দাহাত্্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্রমশঃ সেই রাজবংশের ও 
তাহার পরবত্তী গঙ্গাবংশীয়গণের যত্তে সেই মাহাত্ম্য বর্ধিত হওয়াতে উৎকল 
সকলেরই পবিত্র তীর্থভূমি হইয়াছে । উৎকলে সহস্রাধিকবর্ষ হিন্দ্রাজগণ 
নিরাপদে রাজত্ব করিয়াছেন; তীাহাদিগের ধন্মপ্রাণতার ও ধর্মমবিস্তার- 
লালসার অক্ষয়চিহ্ের বিষয় ভাবিলেও ঠমৎকৃত হইতে হয়। তাহারা 
উৎকলে দশ সহস্ত্ ব্রাহ্মণ বাস করান) অদ্যাপি তাহাদিগের “শাসন” 
'বৈধিক ধর্থের ভিত্বিন্বরূপ বিদ্যমান রহিয়াছে । তাহাদিগের ব্যয়ে ও যত্ে 


বৌদ্ধধর্ম । € 


টিন্রিব্রিহাা হারা দারা নাতি বার ক মহল বা হুয়া রা 


্্চ্ছ শবরনিবাস পবিত্র আধ্যনিবাস হইয়াছে।  উত্তরভারতবর্ষের 
অধিকাংশ প্রদেশ মুসলমানাধিকৃত হইবার পরও প্রায় চারিশত বৎসর 
উৎকলের গঙ্ষবংশীয় নৃপতিগণ আফ্গান ও পাঠানগণকে বৈতরণী পার 
হইতে দেন নাই ; বরং সময়ে সময়ে তাহার! ভাগীরথীতীর পর্যন্ত রাজ্য- 
বিস্তার এবং উত্তরে ভাগীরথী ও দক্ষিণে কৃষ্ণা পথ্যস্ত সমস্ত কলিঙ্গদেশে 
রাজত্ব করিয়াছেন। রাজস্বের অধিকাংশই তীহার! নিও ও 
ধন্মার্থে ব্যয় করিতেন । 

- পাঁচ আর্ধাতৃমিতে, পঞ্চনদ ও সিন্ুপ্রদেশে, বিদেশীয় শক্রপ্লাবনতয়ে 
রাজ! প্রজা সকলকেই সতত সন্তস্ত থাকিতে হইত। অষ্টম খুষ্টশতাব্দী 
হইতেই মুসলমান জয্পতাঁকা তথায় সময়ে সময়ে অস্থায়ী ভাবে উড্ডীয়মান 
হইয়! চারিশত বৎসরের মধ্যে স্থায়ী ভাব প্রাপ্ত হয়। গঙ্গা, যমুনা ও উক্ত 
নদীদ্য়ের শাখা-প্রশাখা বিধৌত আধ্্যাবর্তের মধ্য প্রদেশে বহুকালাবধি 
বৈদিক, জৈন ও বৌদ্ধধন্ম লোকসমাজকে আলোড়িত করিতেছিল। 
চীনপরিব্রাজক হিউউ থসং কান্তকুজ ও নালন্দে বৈদিক ও বৌদ্ধধর্মের 
সমপ্রভাব দেখিয়া গিয়াছিলেন। এ দিকে দ্বাদশ খুষ্টশতাববীর শেষ 
ভাগেই তথায় মুসলমান রাজা দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। আধ্্যা- 
বর্তের প্রাচ্যপ্রদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রথম বিকাশ হইয়া প্রায় পঞ্চদশ 
শতবর্ষ মধ্যে অন্ত দেশে নীতি হয়; ভারতবর্ষের কোন প্রদেশেই 
এরপ দীর্ঘকাল বৌদ্ধশাসন বিদ্যমান ছিল না ও নাই। বৌদ্ধধন্ধ 
বঙগদেশ হইতেই তিব্বতে নীত হয়। সিংহল প্রভৃতি দ্বীপ, বর্ম ও শ্তামদেশ 
বে বঙ্গদেশ হইতে বৌদ্ধধর্ম ও ভারতবষ।য় সভ্যতা প্রাপ্ত হয় ডাহার 
ভূরি ভূরি প্রমাণ রহিয়াছে। বিজয়সিংহ প্রভৃতি বঙ্গীর সিংহবংশীয় 
রাঁজন্তগণের নামে লঙ্কা সিহলনাম প্রাপ্ত হইয়াছে । বঙ্গে এখনও 
বৌদ্ধধর্ম প্রচলিত আছে। চট্টগ্রামের প্রায় অর্ধলক্ষ বাঙ্গালী বৌদ্ধ) 
তাহারা চাকৃমা ঝা বড়ুয়া নামধেয়। তাহাদের মতে মগধদেশ হইতে 


৬ উৎকলে শীক-চেতত | 
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আসিয়া চট্টগ্রামে বাস করায় তাহারা “্মগ” উপাবি রপ্ত হইয়াছে ৷ যাহা 
হউক, বেশ বলা যাইতে পারে যে, বৌদ্ধধন্্ম একবারে বঙ্গদেশে বিলুপ্ত হয় 
নাই। আবার সেনরাজাদিগের রাজত্বের অল্লকাল পরেই মুসলমান- 
ধর্ম বঙ্গদেশে প্রায় স্থায়ীরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । কিন্তু উড়িষ্যার কেশরী 
ও গঙ্গবংশীয় রাজগণ ৪৭৪ খুঃ অব হইতে বহুকাল নিঃশক্কতাবে রাজত্ব 
করিতেছিলেন। বস্তরত: ১৫৬৮ থঃ অবের পূর্ব্বে কোন মুসলমান যোদ্ধা 
বৈতরদীনদী পার হইয়া! স্থায়ীভাবে জয়পতাঁকা৷ উড্টীন করিতে পারেন 
নাই। সেই বৎসরই বঙ্গের নবাব সলিমানের সৈন্ঠাপাক্ষ-ভাওর্ণাহাড় 
রাজ! মুকুন্দদেবকে যাঁজপুরের নিকটে পরাজর ও নিধন করিয়া বৈতরণী 
পার হইয়! পবিত্র উৎকলদেশের পবিত্রতা লোপ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল । 
১৪৩১ শকে (১৫১০ বৃষ্টান্দে ) শ্রীকুষ্ণচৈতন্য নীলাচলে শ্রীজগন্াথ- 
দেরের দর্শনার্থ সশিষ্যে উৎকলে প্রথম গমন করেন । কাটোয়ায় সন্ন্যাস- 
দ্ীক্ষার পর তিন দিন রাঢ়দেশে হরিনামামৃত বর্ষণ করিয়া তিনি শাস্তিপুরে 
অদ্বৈত আচার্যযের বাটাতে আগমন করেন। তথায় মাতা! শচীদেবীর 
স্বহস্তের প্রস্তুত অন্নব্ঞনার্দি ভোজন করিয়া, তৎপরদিন মাতৃচরণে প্রণাম 

করিয়া ও নবদ্বীপের বৈষ্ণব সহচরগণকে সাক্ষাৎ দান করিয়া__ 

-_পিঙ্গীতীরে তীরে প্রভু চারিজন সাথে 
নীলাদ্রি চলিলা! প্রভু ছত্রভোৌগ পথে 1” 
( প্রীকৃষ্দাস- চৈতন্যচরিতামৃত ) 

সঙ্গে নিত্যানন্দ গোসাঞী, পণ্ডিত জগদানন্দ, দামোদর পণ্ডিভ ও মুকুন্দ 
দত্ত।* কৃষ্ণদাস ও বুন্দাবনদাস, গোবিন্দের (গোবিন্দ কামারের) না উল্লেখ 


ঞ বৃন্দাবন দ[সের মতে নিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দ, গোবিন্দ, জগদানন্দ আর ত্রহ্মগানন্দ। 
মুরারি গদাধরেরও নামোল্লেথ করিয়াছেন । 
“লন: সমহ্য লহানান্‌ ভক্তন্হনহাপ্রবাহাস্থি লনবজ্ল: মন্ত্র: । 
্রবাগবঘূল দঘ্যিঘা্ ইবীব্বাল জান্যল যঘাত্ক দম: ॥ 


প্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের সঙ্গী । ৭ 


পাস্তা পাস্পি শাসন সপিস্পাশ্ািস্পাস্পা্পি িসপাস্পিস্পিসপি পিস্পাস্পিসিপিসপস্পিস্পিশিসপাস্িসপপিশসসিসিসপরসসপিসসপিসপিসপিিসসসসস ি 


করেন'নাই। গোবিন্দ তাহার কড়চায় বলেন তিনি দাসম্বরূপ সঙ্গে 
গিয়াছিলেন |* 

_ এই সময়ে উৎকলে গঙ্গবংশীয় রাজা প্রতাপরুদ্র রাজত্ব করিতেছিলেন। 
তিনি বৈদ্িক-ধর্মপ্রাণ ছিলেন। ধর্মসম্বন্ধে তাহার রাজ্য চারিভাগে 
বিভক্ত ছিল--উত্তরে বিরজাক্ষেত্র, পূর্ব অর্কক্ষেত্র, পশ্চিমে হরক্ষেত্র বা 
একাত্রক্ষেত্র ও দক্ষিণে পুরুষোত্তম বা বিমলাক্ষেত্র। তন্মধ্যে মহননদীর 
দক্ষিণে ভূমি ক্রমশঃ পদে পদে পুণ্যতর হইয়া পুরুষোত্মক্ষেত্রই 
সর্ধতীখ্ঞুলু/গী হইয়াছে । + নীলাচলস্থ প্রণবময় বিফুমুন্তিদর্শনই মহাপ্রভুর 
উৎকলগমনের প্রধান উদেম্ত। বুন্াবনদাসকৃত ভক্তিময় চৈতন্যমঙল 
বা চৈতন্তভাগবত, জয়ানন্দকৃত সুমধুর চৈতন্তমঙ্গল, মুরারি গুপ্ডের 
রচিত সংস্কৃত চৈতন্তচরিতামৃত ও হিন্দুশান্ত্রসমৃহের ও কৃষ্ণভক্তিমার্গের 


* গোবিন্দর কড়চাঁর প্রকৃতত্ব সন্থন্ধে বিশেষ সন্দেহ আছে । অনেকে মনে করেন ইহা 
আধুনিক গ্রন্থ; প্রামাণিক গ্রচ্থসমূহে গোবিন্দর নামোল্লেখ নাই এবং তাহার কড়চার অনেক 
স্বলেই আধুনিক রচনার আভান পাওয়। ষায়। কবিকর্ণপূরের চৈতন্ত-চরিতামৃত মহা- 
কাব্যের ১৩শ সের নিম্মলিখিত শ্লোকত্রয় হইতে বোধ হয়, গোবিন্দদাস মহাপ্রভুর 
দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের পর তাহার পরিচয্যায় পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে প্রথম নিযুক্ত হন ।__ 

ক্মঘ ঘুতলনিলত্াসু: 
ঘন্ত লীনিন্হ কুলি সজ্গীক্িন:। 
স্তীষ্মব্নিলাতু নুস্ি: 
বলকান দুব্দযীলিঘিঘষী ॥ £ই০ ॥ 
শুদ্বনীমললব মল ন 

মিন বীহ্‌ জদালস্কালিঘি ৷ 
বব হৃহ্ম শব নাহ্ঘল্লঘী: 
মহ্নিহ্বন্ বণীওলঅন্ ভ্তষ্থ: ॥ ইং 
সসলঘেতিলাব্মবাঁকাল: 
দন্যরি স্ীদন্ত্রাহ্ঘক্মমী: | 
লিন্বহ্তে হুলী হিনালিতর 
দহিত্রতীনব্ববীন বলঙ্গিঘ: ॥ ইহ ॥ 

+ উৎকল থণ্ড। 


৮ উৎকলে কৃ -চৈতন্ত। 


আসি পিপিপি ওত সিসিত সিল ৯৫ মল সি ছ পাস্তা পারিস? ২৯৮৯৫ ৪৯ এসি ল পিলার লী সিল সলাি 4 ৯৩৯ ৪ 


সামপ্স্তদর্শযিতা| দাস চি ্রীচতচরিতামূত, কবিকর্ণপুরের 
শ্রীচৈতন্চরিতামূত, চৈতন্তচন্ত্রোদর নাটক ও গোবিন্দের কড়চা নবদ্ধীপ- 
চন্দ্রের উৎকললীলার বিশেষ বর্ণনা করিয়াছে। শ্রীরুষ্ণদাম বুন্দাবন- 
দাসের উপর অনেকটা নির্ভর করিয়া গিয়াছেন। বস্ততঃ বৃন্দাবনদাস, 
শ্রীকৃষ্ণ দাস ও মুরারি গুপ্ত মহাপ্রতুর উৎকললীলার প্রধান কথক। 
শরীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের সময়ে বঙ্গদেশের স্বাধীন .মুসলমান রাজা 
হোসেন সাহার * সহিত উৎকলরাজ প্রতীপরুদ্রের বিগ্রহ চলিতেছিল। 
গ্রতাপরদ্রদেব ১৫০৪ হইতে ১৫৩২ থুঃ অব পর্য্যন্ত ভূ" রাজত্ব 
করেন। তিনি বিলক্ষণ প্রতাপশীলী ছিলেন। ১৫১০ খুঃ অবে হোসেন 
সাহার সৈন্তাধ্যক্ষ ইসমাইল গাজী উড়িষ্যা' আক্রমণ করেন এবং প্রতাপ- 
রুদ্রদেব তৎকালে তাহার রাজের দক্ষিণ বিভাগে থাকায়, মুসলমান বীর 
উড়িষ্যার রাজধানী কটক অধিকার করিয়া পুরী পর্যান্ত দেশলুগন করেন। 
কিন্তু তৎকালের উড়িষ্যা এখনকার মত ছিল না। তখন উঠিযযাবাসী 
“এক জন্ত' ছিল না। শৌধ্যবীধ্যে ও শিল্পনৈপুণ্যে উড়িয্যাবাসিরা 
বাঙ্কালী অপেক্ষা অনেক শ্রেঢ ছিল। তাহারা স্বাধীন ছিল ও স্বাধীনতা- 
প্রিয় ছিল। নথ্তীয়ার খিলিভী ১২০৩ খৃঃ অন্ধে সপ্তদশ ভন সৈন্ঠ লইয়া 
নবদীপে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এরূপ প্রবাদ আছে, কিন্ত 
তিনি উংকলে প্রবেশ করিতে সাহস করেন নাই। মধ্যে মধ্যে মুদলমান 
বীরেরা উৎকল অধিকারের চেষ্টা করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু সে চেষ্টা 
বিফল হইয়াছিল। বাঙ্গালাবিজয়ের পর সাড়ে তিন শত বৎসর উতকল- 
বাসিরা মুমলমান সৈন্ঠসামন্তকে ক্রমানূরে পরাজয় করে। হোসেন 
সাহার সৈন্তাধান্ছ অতি সত্বরই উৎকলত্যাগ করিয়া আদিতে বাধ্য হইয়া 
ছিল। ১৫১* থু; অনে, অর্থাং বে বংনর ' শ্রীকষ্ণচৈতন্ত জগন্নাথদর্শনে 
গমন করেন নেই বংসর, প্রতাপরদ্রদেবের চতুরঙ্গসেনা স্ মুবণরেখা পার 


* ১৪৯৪ থ্‌ঃ অন্দে আলাউদ্দীন হোসেন মাহ । বঙ্গ রাজ আরস্ত করেন | 


উৎকরের সীমা । ৯ 


স্পিিসিসিসত পিসি শিস্পিশিসিস্পিস্পিস্পসি সিসি সস পাস সপাসিপা সপিসপিিাসিিসিপি শিপ সিসিাসছি ৯ 


হইল ২ বঙ্গদেশে বিচরণ রি | উনার ও ভাগীরথীর মধ্যবত্তী 
প্রদেশ উভয় পক্ষীয় সৈন্তের বিগ্রহস্থান হইয়াছিল। 
বৃন্দাবনদাস ভক্তগণের মুখ দ্বারা বলিয়াছেন-_ 


“তথাপিহ হইয়াছে ছুর্ঘট সময়। 
সে রাজ্যে এখনও কেহে! পথ নাহি বয় ॥ 
ছুই রীজায় হইয়াছে অত্যন্ত বিবাদ । 
_ মহাঘুদ্ধ স্থানে স্থানে পরম প্রমাদ ॥ 
যাবৎ উৎপাত কিছু উপশম হয়। 
তাবৎ বিশ্রাম কর যদি চিত্তে লয় ॥ 
প্রভু বোলে “যে সে কেনে উৎপাত ন| হয়। 
অবশ্য চলিব আমি করিনু নিশ্চয় ॥৮ 


কথিত আছে যে গঙ্গবংশীয় প্রথম রাজা চোড়-গঙ্গদেব বর্ধমান পর্য্যস্ত 
জয় করিয়াছিলেন। পঞ্চম রাজা অনঙ্গভীমদেব ১১৭৪ খুঃ অব হইতে 
১২০২ খুঃ অব্দ পর্যাস্ত রাজত্ব করেন এবং তিনি ভাগীরথী পধ্যন্ত তীহার 
রাজাসীম! বিস্তার করির়াছিলেন। তিনি কেবল উতকলের (উত্তর কলি- 
ঙ্গের ) রাজা ছিলেন না; তিনি কলিঙ্গদেশের রাজা ছিলেন এবং ভাগী- 
রথীর পশ্চিম্দিক হইতে গোদাবরী পর্য্যন্ত অর্থাৎ উত্তর ও দক্ষিণ কলিঙ্গ 
অধিকার করিয়াছিলেন । অনেক প্রত্রতত্ববিদ বিবেচনা করেন যে, ভাগীরথীর 
পশ্চিম তীর হইতে গোদাবরী পর্য্যন্ত বঙ্গীয় উপসাগরের নিকটস্থ ভূমি 
পুরাতন কলিঙ্গদেশ । কিন্তু এখন উতৎকলের নিয়ভাগে কলিঙ্গ । ক্রমশঃ 
রাজ্যের সংকোচ হইয়া রূপনারায়ণ উৎকলরাজোর সীমা হইয়াছিল এবং 
বঙ্গেশের শেষ নবাবদিগের আমলে মহাঁরাষ্ট্রায়গণ জুবর্ণরেখা পর্যন্ত ভূমিথণ্ড 
উতৎকলরাজ্যের অন্তর্গত বলিয়া অধিকার করিতেন । স্ুবর্ণরেখা ও রূপ- 
নারায়ণের অন্তর্গত প্রদেশ নবাবদিগের উড়িষ্যা-রাঁজা বলিয়া খাত ছিল | 
১৭১৫ খুঃ অব্দের ১২ই আগষ্টতারিখের সনন্দে যে ইষ্ট ইত্ডিম্না কোম্পানি 
বাহাছুর বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, দে উড়িষ্য 
রূপনারায়ণ ও সুব্্ণরেখার মধ্যগত প্রদেশ ; এক্ষণে ইহা! মেদিনীপুরের 


ঠা উৎকলে শক চৈতন্য । 


সপ সপ সিপোসিলাস্সিল * সি পি তাত ০ 


অন্তর্গত ইইয়াছে। | মোটামুটি বলিতে গেলে সুবররেখ! এক্ষণে উৎকলে 
উত্তর পশ্চিম সীমা; কিন্তু ১৫১০ খুঃ অবে সুবর্ণরেখাই প্রকৃত ইতর 
উত্তর-পশ্চিম সীম! ছিল কিন! সন্দেহস্থল। বৌধ হয় ভাগীরথীর পশ্চিম, 
সমুদ্র হইতে কিয়দ্দ,রস্থ উত্তরপ্রদেশ, রাঢ় নামে খ্যাত ছিল এবং রাঢের 
উত্তর ও দক্ষিণ ছুইভাগ ছিল। সমুদ্রের নিকটস্থ প্রদেশ পুরাতন কলিঙ্গ ; 
উহা তৎকালে ওড়, নামে খ্যাত ছিল। 

শ্রীকষ্ণচৈতন্ত শাস্তিপুর হইতে জাহ্বীর পূর্ব কুলে কুলে আসিয়া 
ছত্রভোগে শতমুখী গ্গা দেখিতে পাইলেন । গোবিন্দদাঁস উরুর কড়চায় 
ছত্রভোগের উল্লেখ করেন নাই। তিনি বদ্ধমান, মেদিনীপুর, হাঁজিপুর 
ও নায়াশেলের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ন্ত কোন প্রামাণিক গ্রন্থে 
এই সকল স্থানের উল্লেখ নাই। ছন্রভোগে গঙ্গার ঘাটের নাম 
“অন্থুলিঙ্গ ঘাট” ছিল এবং তথায় “্জলময় অন্ুলিঙ্গ শঙ্কর” বিদ্যমান 


ছিলেন । 
পূর্বে ভগীরথ করি গঙ্গা আরাধন। 


গঙ্গ। আনিলেন বংশ উদ্ধীর কারণ ॥ 
গঙ্গার বিরহে শিব বিহ্বল হইয়া । 
শিব আইলেন 'শেমে গঙ্গ। সম্তরিয়। ॥ 
গঙ্ারে দেখিয়া শিব সেই ছত্রভোগে । 
বিহ্বল হইল অভি গঙ্গ৷ অনুরাগে ॥ 
গঙ্গ। দেখি মাত্র শিব গঙ্গায় পড়িল। 
জলরূপে শিব জীহ্বীতে মিলাইল ॥ 
লগন্মাতা জাহবীও দেখিয়! শঙ্কর | 
পূজ( করিলেন ভক্তি করিয়। বিস্তর ॥ 
শিব ঘে জানেন গঙ্গী-ভক্তির মহিমা | 
পঙ্গাও জানেন শিব-ভক্কির ঠ্য সীমা ॥ 
গঙ্গাজল স্পর্শি শিব হৈল জলময়। 
গঙ্গাও পাইয়। শিব করিল বিনয় । 


পাত পাস লা ১ পিএ পা্টিপাসটি ক উপ তাস ঈি পাস লাস পাসিতা সরা পিসির ৯ সিসি 


ছত্রভোগ। ১৯ 


পিসি 





রে 


রর জলরাপে শিব রহিলেন সেই স্থানে, 
মুলিঙ্গ ঘাট করি ঘোষে সর্ধবজনে ॥__ 
শ্রীচৈতন্যভাঁগবত, অস্ত্যথণ্ড। 





জেল! ২৪ পরগণার অন্তর্গত বর্তমান থান! মথুরাঁপুরের এলাকাধীন ও 
মথুরাপুর গ্রামের নিকটস্থ ছত্রভোগ এককালে গগ্রগ্রাম ছিল। কুলগী 
রোডের ছুই মাইল পুর্বে ছত্রভোগগ্রাম এক্ষণে জেল! চব্বিশ পরগণার 
কালেক্টরীর ১২৭০ নং তৌজীতুক্ত। তথায় অগ্াপি ৬ত্রিপুরান্দরী 
ঠাকুরাণী? মঠ অবস্থিত। চক্রবত্ত'গণ এ মঠের সেবায়েখ। নিকটেই 
এবং জয়ুনগর-মজীলপুর হইতে প্রায় ৩ ক্রোশ দূরে খাড়ী জমীদারীর 
অন্তর্গত ছত্রভোগ হইতে এক পোয়া দূরে, ৬বদ্রিকানাথ মহাদেবের 
প্রসিদ্ধ মন্দির । মহাদেব অনাঁদিলিঙ্গ ; সেবার বিস্তর দেবোত্তর সম্পত্তি 
ছিল। এখন প্রায়ই সমস্ত ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে । চৈত্রমাসে নন্দায় 
এখানে একটা মেল! হয় ও বহুতর লোক তথায় পুণ্যন্নান করে। তথায় 
প্রবাদ যে, সতীদেহের বক্ষস্থল পতিত হওয়ায় সেই স্থান পীঠস্থান হই- 
যাছে। এক্ষণে নিম্ভূমিমাত্র ভাগীরথীর অস্তিত্বের চি্নু বিগ্যমান ; কিন্ত 
ভাগীরথীর গর্ভ এখনও চক্রতীর্ঘথ নামে প্রসিদ্ধ। ছত্রভোগ নবাব হোসেন 
সাহার কর্মচারী রামচন্ত্র খানের অধিকারস্থ ছিল। ভাগীরধীর অপর 
পারেও এক্ষণে চব্বিশপরগণ| জেলা । ভগীরথী এখন মঙজিয়া গিয়াছে। 
৯৫১০ খুঃ অব ভাগীরথী তথার প্রবল নদী; তখন নদীর অপর পারে 
যাইতে নৌধানের প্রয়োজন হইত। অপর পারের রাজনৈতিক অবস্থা- 
সম্বন্ধ বৃন্দাবন দাস বলিয়াছেন ;-- 


রা 


০ 


“তবে প্রভু হইয়াছে বিষম নময়। 
নে দেশে এদেশে কেহ পথ নাহি বয় 
রাজারা ত্রিশূল পুতিয়াছে স্থানে স্থানে । 
পথিক পাইলে জাশু বলি লয় প্রাণে ॥” 


১২ উৎকলে শ্রীকৃষ্জ-চৈতন্য। 


সপ্ন লাত৯ 








অসম হালাল এি লসর রী সস্িসসিপসিল তালি ৮ 2 তি পা লী পি পি 


অপর পারেই ওড দেশ ( উড়িষ্যা ) বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। নীলা- 

চল গমন পথে ছত্রভোগ হইতে ভাগীরথী নৌবানে পার হইয়! শ্রী 
চৈতন্য ওড়দেশে পৌছিলেন ;_ 

“হেনমতে মহাপ্রভু সংকীর্তন রসে। 

প্রবেশ হইল! আসি শ্ীউংকল দেশে 

উত্তরিল! গিয়! প্রভু জীপ্রয়াগ ঘাটে । 

নৌকা হৈতে মহাপ্রভু উঠিলেন তটে ॥ 

প্রবেশ করিল! গোরচন্দ ওঢু দেশে। 

ইহা যে শুনয়ে সেই ভালে প্রেমরসে ॥ 

শ্রীচৈতন্যভাগবত । 


নদীর পশ্চিমতীরে শ্রীপ্রয়াগঘাট; ভাগীরথী তথায় শতমুখী হইয়াছেন; 
ডায়মণও হারবারের নিকটেই নদীর ঘাট। বুন্দাবনদান ঘাঠের আর 
এক (বা তৎকালের স্থানীয়) নাম গঙ্গাঘাট বলিয়াছেন। তথায় 
পাওবরাজ যুধিষ্টিসস্থাপিত শিবলিঙ্গ ছিল। ইহাতে বেশ বুবিতে পারা 
যায় যে বর্তমান চর্বিশপরগণার কতক অংশ এবং মেদিনীপুরের 
দক্ষিণাংশ উৎকল বা ওড়দেশ বলিয়া কথিত হইত। ইংরাজদিগের 
প্রথম আমলে এবং দ্বিতীয় মহারাষ্ী যুদ্ধ ১৮০৪ থুঃ অকে শেষ হওয়ার 
পূর্বে, ইহাই ইংরাজদিগের উদ্ভিঘা ছিল। ১৮০৪ থ্‌ঃ অন্ধে গ্ররুত 
উৎকল ইংরাজদিগের অধীন হইয়াছিল । 

ভাগীরণীর কোন অংশই তখন টালির নালায় (18075 ঘঞ]8) 
পরিণত হয় নাই। তখন “কাটি-গঙ্গা” নামের উৎপত্তি হয় নাই। 
এখনকার ভাষায়, অন্ততঃ ভংবনুবী ইংরাজী ভাবায়, "পদ্মার" উন্নতি 
হইয়াছে ও তিনি গঞ্গাত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং গঙ্গা ও অগঙ্গা জড়াইয়া 
“্ছুগলী” হইয়াছে । কালআ্রোতে পৃথিবীর অনেক পরিবর্তন হইতেছে । 
ক্ষিত্যপ্রেজের প্রভাবে যেখানে নদী ছিল না, সেখানে বেগবতী নদী, 


ভাগীরথী। ১৩ 


এম্পাস্িস্পিস্পিস্াসিতস্পাস্পিসপস্পিপিসপস্ি সি সপস্পসস্পিরিস্ি স্লিপ সসাস্সিসিসসাস্ পপি সাস্াস্িিস্াস্পিস্িপাসিন পিস্িস্ি 


এমন কিঁ সমুদ্রুও দেখা যায় যেস্থান মহাসমুদ্রের লীলাস্থল ছিল, সেখানে 
মানববাসোপযোগী ভূমি দৃষ্ট হয়। বিশেষতঃ গঙ্গার নদীমুখের ক্রমশঃ 
অনেক পরিবর্তন হইয়াছে ও নৈসর্ণিক ক্রিয়ায় আরত্ত পরিবর্তনের সস্তা- 
বনা। তাহার উপর আবার মানুষের হাত আছে। সেকালে, চারিশত 
বৎসর পূর্বে, ভাগীরথী কলিকাঁতার দক্ষিণ দিয়া কালীঘাট উত্তীর্ণ হইয়া 
রাজপুর, মাহীনগর; বারুইপুর প্রভৃতি গ্রামকে নদীসনাথ কবিয়৷ সাগরের 
সহিত মিলিত হইয়াছিল। এ নদীই পূর্বভারতবর্ষ হইতে সমুদ্রগমনের 
ছার ছি্ট। এমন কি ষোড়শ গ্রীষ্শশকাব্দীর শেষভাগেও কবিকম্কণ 
এুকুন্দরাম চক্রবর্তী লিখির়া গিয়াছেন যে, ধনপতি সদাগর ও তাহার 
পুত্র শ্রীমন্ত সদাগর বৈদ্যবাটার নিদাইভীর্ঘ ঘাটে পার হইর! এ পথ দির 
সিংভলে গিয়াছিলেন 2 

“হিমাইধ।মেতে রহে হিজলির পথ । 

রাজহংস কিনিয়। লইল পারাবত ॥ 

প্রভাত হইল সাধু মেলে মাতনায়। 

সেইদিন সদাগর হেতেগড় পায় ॥” 

তাহার পর মগরায় যাইয়া তাহারা উভয়েই বিষম ঝটিকায় পড়িয়া- 

ছিল। তাহার পর-. 

“দক্ষিণে মদনমলপ বামে বীরখান। | 

কেরোয়ালের ঝুমঝাঁম নদী জুড়ে ফেন। ॥ 

কলাহাটা ধূলিগ্রাম পশ্চাৎ করিয়া! । 

অঙ্গারপুরের দহ বামদিকে থুয়! ॥ 

গমন করিয়া গেল বিংশতি দিবসে । 

প্রবেশ কন্দিল ডিঙ্গ| দ্রাবিড়ের দেশে ॥” 

কোন কোন প্রচলিত কবিকস্কণ-চণ্ডীতে নিয্ললিখিত কয়েকটা ছত্র ও 

দেখিতে পাওয়া যায়__ 


১৪ উৎকলে কক চৈততত | 


শসা সিসি সিাসিরাটি পি ত সিাসিল উল তাপস ত ৯ ছি পাটির স ৯০৯০৯ ৮৬৯ ৮৯, ২৮৯৮৯ ৯/ ৯৩ ১৮ রাইড পি ৮ সউরািরাসিত ছি উট 


শ্ডাহিনে অনেক গ্রাম রাখে সাধুচা চাল।। 
ছত্রভোগ উত্তরিল1 অবসান বেল! ॥ 
মহেশ পূজিয়! সাধু চলিল! সত্বর। 
অশ্ুলিঙ্গে গিয়! উত্তরিল সদাগর ॥” 


বত্তমান হেষ্টিসের দক্ষিণে ও থিদিরপুরের উত্তরে আদিগঙ্গা খুব 
প্রশস্ত ছিল এবং তথা হইতে শাঁকরাল পধ্যন্ত কোন নদী ছিল না। 
শাকরালের দক্ষিণে সরস্বতী প্রবাহিত হইয়া আরও দক্ষিণে যাইয়া 
দামোদর, রূপনারায়ণ ও হলদির সহিত মিলিত হইরা সমুদ্রে প্রবিষ্ট 
হইয়াছিল। খিদিরপুর হইতে শাকরাল পধ্যন্ত হুগলীনদ্া কাটিগঙ্গা 
নামে খ্যাত ও তাহার পবিত্রতা নাই। কাটিগঙ্গ! ভাগীরথ খাঁদ 
নহে? হুগলীনদী যোড়শ শতাব্দীতে খাত হর এবং ভাগীরখা ও জর 
খাল দ্বারা প্রথমে বোজিত হয়। ক্রমশঃ মূল ভাগীরথী ( আবিগঙ্গা 
মজিয়া যার! জলপ্রবাহ এ খালে প্রৰলবেগে প্রবাহিত হওয়ায় বর্তমান 
কাটিগঙ্গার কুষ্টি করিয়াছে । এখনও খিদিরপুর ও শিবপুরের কোম্পানীর 
বাগানের মধাস্থ নদী অপেক্ষাকৃত সংকীণ। এই নদা-অংশের গঙ্গাদাহাস্মা 
না থাকায় তৎপাঞ্ছের গ্রানের লোকেরা উত্তরে আসিয়া গঙ্গাক্সান করেন। 
এখন “পন্া” গঙ্গানদার একাংশ বলিরা ভূগোলে লিখিত হয় ; কিন্তু পল্মার 
বিস্তৃতি ও জলরাশির গৌরব আধুনিক। এমন কি গবর্ণর জেনারেল 
ওয়ারেন হেষ্টিংসের সময়ে ( খুঃ ৮৭৮০ ) মেজর রেনেল সাহেব যে বঙ্গ- 
দেশের নদীসমুহ্র নক্সা গ্রস্তত করেন, তাহাতেও পন্মার বর্তমান বিস্তৃতি 
দেখা বার না। তৎপুর্ধে নবাবদিগের আমলেই ভাগীরঘা ও পন্মার সন্ধি- 
স্থান, ছাপঘাটার মোহানা, বালুকারাশিতে বদ্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছিল 
এবং গঙ্গার জল অধিকাংশই পদ্মার পথদ্বারট বঙ্গীয় উপসাগরে পড়িতেছিল। 
যাহা হউক, খরশ্রোতা৷ বিস্তৃতজলরাশিময়ী “পদ্মা” আমাদের গঙ্গার 
একাংশ নহে। হুগলী নদীর সমস্তও আমাদের গঙ্গার অংশ নহে। 


তাগীরখী। | ১৫ 


সভপসিপিসপিিসিিপাসিস্িসপী টিটি পাশাপাশি শিশির পিপাসা ০২১৯ 


আমাদের ? ঙগ গোমুখী হইতে নিঃস্ত হইয়া চির পরয়াগ, রিনা 
প্রভৃতি স্থানসমূহকে পবিত্র ও নদীসনাথ করিয়া রাজমহুলের অনতিদূরেই 
দক্ষিণাভিমুখী হইয়া এবং মুরশিদাবাদ, কাটোয়া, নবদ্বীপ, কালনা, 
ত্রিবেণী অতিক্রম করিয়া কলিকাতা দক্ষিণে কালীঘাট পার হইয়া গিয়া- 
ছিলেন। এক্ষণে দক্ষিণদেশে ভাগীরথ খাদের লোপ হইয়াছে ; এখন 
স্থানে স্থানে ঘোষের গঙ্গা, বস্থর গঙ্গা নামের প্দরিণী ভাগীরথীর চিহ্ন, 
লোকশ্রতিমাত্র। ছত্রভোগের নিকটেই চক্রতীর্ঘ হইতে ভাগীরথী শত্মুখী 
হইয়া ম্াসাগরে ধাবমান হইয়াছিলেন এবং তথা হইতে পশ্চিমবাহিনী 
মোতই ভাগীরথী বলিয়া পরিকীত্ভিত হইত। নারি পণ্চিতেরা বলেন 
যে, বঙ্গীয় উপনাগরের লবণান্বুবাশি এককালে রাজমহল পর্কতশ্রেণীর পুর্ব- 
পার্খে ক্রীড়া করিত এবং গঙ্গা ও সাগরের প্রথম সঙ্গনস্থান রাজমহলের 
নিকটেই ছিল। ক্ষিত্যপতেজের নৈসগিক ক্রিদ্ধার ক্রমশঃ বঙ্গীয় সাগরের 
উত্তরাংশ মজিয়া যাঁওয়ায় গঙ্গার সাগরসঙ্গমস্থানও ক্রমশঃ দক্ষিণাভিমুখী 
| হইয়াছিল। এক্ষণে গঙ্গার পশ্চিম শাখারই পবিত্রতী আছে। এখন 
সাগরসঙ্গম গমনের পথ “হুগলীনদীর” মুখ ; কিন্ত ভাণীরথীর পুরাতন খাদ 
যেখানে বর্তমান “ভুগলীনদীর” সহিত মিশ্রিত ছিল তাহাই আমাদের 
_ জাগরসঙ্গম ; সেই স্থানেই “মকরে” অর্থাৎ উন্তরায়ণ সংক্রান্তিতে স্লান 
করিয়া আমরা পুণাসঞ্চর করিয়া থাকি। 

_.. ছত্রভোগে নবাব হোসেন সাহার কার্ধাধাক্ষ তান্ত্রিক রামচন্দ্র খান 
মহষ্্টাীভূর ভক্ত হইয়াছিলেন।* তিনি মহাপ্রভু ও তাহার শিষ্যগণের 
ভাগীরথীর অপর পারে নৌযানে যাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু 
ভাগীরথী উত্তীর্ণ হইয়া অপর পারে প্রীপ্রয়াগঘাটে উপনীত হইলেন। 
ঘাটের আর একটা নাম গঙ্গীঘাট। তথায় স্নান করিয়া যুিষ্টিরস্থাপিত 
মহেশকে প্রণাম করিলেন । 

_ শ্চৈতনা ভাগবত, অন্ত্যখণ্ড। 





১৬. উৎকলে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্থ 


“যুধিষ্ঠির স্থাপিত মহেশ তথা আছে। 
ন্নান করি তারে নমন্বরিলেন পাছে ॥৮-- 
শ্রীচৈতশ্যভাগবত অস্ত্যখণ্ড, ২য় অধ্যায়। 


এক্ষণে গঙ্গাঘাঁটের চিহরমাত্র আছে ; ভাগীরথীর অন্তধ্ণন হইয়াছে । 
এখন আর নৌধানে ছত্রভোগ হইতে গঙ্গাঘাটে যাইতে হয় না । নদীগ্ডে 
জল' নাই, নিয়ভূমিতে ধান্তক্ষেত্র । অনাদিলিঙ্গ . মহাদেব এক্ষণে 
বদ্রিকানাথ নামে খ্যাত। নিকটেই কুলপী যাইবার রাজপথ। কুলপী 
“হুগলীর” প্রায় ১৪ ক্রোশ দূরে প্রসিদ্ধ স্থান। তাহার অনহ্তিদক্ষিণে 
সাগরসঙ্গম। খাড়ী গ্রাম হইতে গঙ্গা পশ্চিমবাহিনী হইয়া সরন্থতী 
দামোদর, রূপনারায়ণ ও হলদীর মোহনা বা নদীমুখের সহিত মিলিত হইয়া 
বঙ্গীয় উপসাগরে পবিত্র বারিরাশি নিঃসরণ করিতেন। এখন সে পশ্চিম 
বাহিনী গঙ্গার চিত নাই বলিলেও অ্যুক্তি হয় না। এই সাগরসঙ্গমের 
'অতি নিকটেই বর্তমান সাগরদ্বীপ। 

শ্রীরুষ্ণচৈতন্ত ছত্রভোগে ভাগীরথী পার হইয়া ক্রমশঃ পশ্চিমাভিমুখে 
গমন করেন। এই স্থান এখন জেল! চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত । সম্ভবতঃ 
তিনি সশিষ্বে সরস্বতী, দামোদর, রূপনারায়ণের নদীমুখ কুল্পীর নিকটেই 
পারহন। তখন সে নদীমুখ এখনকার মত প্রশস্ত ছিল না। তখন 
ভাগীরথীর জল এ মুখদ্বারা নিঃস্কত হইত না। বোধ হয় এখানে পারের 
সময়েই তিনি পাটনীর উৎপাতে পড়িয়াছিলেন। 


“সব্বরাত্রি সেই গ্রামে করি সংকী্কন। 
উষাকালে মহাপ্রভু করিল! গমন ॥ 
কতদূর গেলে মাত্র “দানী” দুরাঁচার। 
রাখিলেক দান চাহে না দে যাইবার ॥__ 
শ্রীচৈতন্ ভাগবত । 


দানী পারঘাটে দান লইত, দান না পাইলে কাহাকেও যাইতে দিত না। 


ন্‌ 


তাত্্রলিপ্ত। ১৭. 


০ 1 লাপাত্তা সিনে সপ সিপাসপি 








ছি পাস্পাস্পিসসপিসিপাসসি 


মহাপ্রত্ ও তাহার শিষ্যগণকেও যাইতে বাধা দিয়াছিল; কিন্তু অবশেষে 
তাহার অলৌকিক ভাবাদি দর্শনে সে মুগ্ধ হইর়াছিল-_ 


“আস্তে আস্তে দানী গিয়া প্রভুর চরণে। 
দণডব্ং হই বলে বিনয় বচনে ॥ 
কোটি কোটি জন্ম হইতে আছিল সম্বল। 
, তোমা দেখি আজি পূর্ণ হইল সকল ॥”-_ 
শ্ীচৈতন্যভাগবত ।'* 





তাস্লিপ্ত (তথৃলুক |) 


তখনকার ওড্দেশে কিন্তু এখনকার বঙ্গদেশের মেদিনীপুর জেলার 
রূপনারায়ণ নদীর উপর তাত্রলিপ্ত অবস্থিত । জয়ানন্দ মিশ্র লিখিয়াছেন-_- 
“আীকৃষঃচৈতন্য “দেবনদ পার হৈঞ।, 
উত্তরিল। তমোলিপ্তে দেয়াখাল। দিঞ11৮ 
তামলিপ্ত, তমোলিপ্ত বা তমলুক এককালে প্রসিদ্ধ প্রদেশ ছিল এবং 
তন্নামখ্যাত বন্দর সবিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। এককালে ইহা 
সমুদ্রতটেই তামুলিপ্ত প্রদেশের রাজধানী ছিল। প্রত্বতত্ববিদ্‌ পণ্ডিত- 
গণের মতে এই প্রদেশ কলিঙ্গের অন্তর্গত ছিল। পরে কিছুকালের 
নিমিত্ত "ইহা পৃথক রাজত্ব হইয়াছিল। শ্রীকুষ্ণচচৈতন্তের সময়ে ইহা 
উৎকলের অন্তর্গত ছিল। এক্ষণে তাম্রলিপ্ত সহর রূপনারায়ণের সাগর- 
সঙ্গম হৃইতে বছদূরে ও সাগরতট হইতে প্রায় ত্রিশ ক্রোশ অন্তরে অবস্থিত। 
পালি "মহাবংশ” প্রভৃতি পাঠে জানা যায় যে, পূর্ব খুঃ অব ৩১ স্‌নে 
সমুদ্র-তীরবত্তী তম্লুক বন্দর হইতেই অর্ণবপোতে মহাবোধিদ্রমের 
শাখা বুদ্ধগয়্া! হইতে আনীত শহইয়! সিংহলে প্রেরিত হয়। এই বন্দর 
হইতেই বুদ্ধদেবের দন্ত সিংহলে নীত হইয়াছিল। পূর্বেই বলিয়াছি 
যে প্রবাদ আছে যে, পুরী হইতে এই দত্ত দীতনে রক্ষিত হইয়া ঈাতন 
২ 


১৮ উতকলে শ্রীরুষ্চ-চৈতন্ঠ 


81 সিটি ঠাপা দপ্তর তিতা ৯৫ সবা পাস ১ পপ আছি সস্তা ছি এসপি তিপিছি প্িত ৯০ ১ ৯৩ ৯৫৯৮ 


হইতে তম্লুকে নীত হয়। তাম্রলিপ্ত বৈদিক 'ও বৌদ্ধ উভয়” ধর্ম্েরই 
পবিত্র তীর্থ ছিল এবং খুষ্টীয পঞ্চম শতাবীতে চীন পরিব্রাজক ফা-হিয়ান 
তথা হইতে বৌদ্ধধর্মগরস্থাদি সংগ্রহ করিয়া অর্ণবপোতে চীনে প্রত্যাগমন 
করেন। সপ্তম শতাব্বাতে চীন পরিব্রাজক হিউড্থ্‌সং এই নগরে 
উপস্থিত হন এবং তাহার বর্ণনায় বোঁধ হয় নগর তখনই সাগরতীর 
হতে সরিয়! গিয়াছিল। ভম্লুকে রূপনারারণের" কপালশেচন তীর্থ 
এককালে বিখ্যাত ছিল। ঘাটের উপরেই িক্ুনারারণমন্দির ও নিকটেই 
বর্গভীমার স্থৃপ্রসিদ্ধ মন্দির। তান্রলিপ্ত মাহাত্ব্যে লিখিত আছে যে ইহা 
শ্রীকৃষের প্রিয়স্থান এবং কপালমোচনে স্নান করিয়া ছিষ্ুনারায়ণ ও 
বর্গভীমার দর্শন করিলে পুনর্জন্ম হয় না। 
নলীবিম লন্াঘুব্য ছব: উল জানুক: | 
রন্পন্ধ্ত দন।লী ভৃহুম্ লখুনুহলল্‌ ॥-- 
নুযাখি। 

বর্গভীমার মন্দির এখনও স্ুপ্রাসিদ্ধ কিন্তু মন্দিরের অবস্থা শোচনীয়। 
প্রবাদ আছে যে, রূপনারায়ণের জলকল্লোল ও জলবেগ মন্দিরের নিকটে 
বলহীন হয়। শ্রকষ্চৈতন্য সশিষ্যে এই পবিত্র তীর্থ পরিদর্শন করিয়। 
দ্রুতগতি দাতনে উপস্থিত হইলেন । 

| “দীতন জলেশ্বর, পার হঞ।, 

উত্তরিল। আনরদীতে।__ 
জয়ানন্দ মিশ্র । 


দাতন। 


দাতনে বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের ষ্টেশন ও একটা মুনসেফী আছে। 
ইহাঁও বৈদিক ও বৌদ্ধদিগের পবিত্র স্থান ছিল। মগধ হইতে আসিতে 
তৎকালে ধাতন হইয়া তাত্্লিপ্ত যাওয়াই সুবিধাজনক ছিল। দীতন বা 


দাতন। ১৯ 





পাপা সিলসিলা লা সত এল ৯ পেপসি ০ 


দ্তপূর জলেশ্বর হইতে ৬ ক্রোশ উত্তরে। সম্ভবতঃ ইহা মমুদ্রযাত্রীগণের 
একটা বিশ্রাম স্থান ছিল। দান সনবদ্ধ স্থানীয় প্রবাদ এই :-_জগন্নাথদেব 
দক্ষিণ যাত্রাকালে এইখানে তাঁহার ঠাতন (দস্তমার্জন ) ফেলিয়া দেন 
এবং মন্দিরে এখনও রৌপ্যের দাতন দেখান হইয়া থাকে । ফীঁতনে 
শ্ামলেশ্বর মহাদেবের মন্দির স্বপ্রসিদ্ধ, কিন্ত গ্রন্তরময় বৃষভের পদ্য 
কালাপাহাড় ছিন্ন করিয়াছিল। ঠাতনের বিদ্যার দিঘী ও শশাঙ্ক দিঘী 
স্ুপ্রসিদ্ধ। 





দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 


স্ববর্ণরেখা । 


অনতিপরেই স্ুবর্ণরেখা বা স্বর্ণরেখা নদী £ 
“এই মতে মহা প্রভু চলিয়া আসিতে । 
কতদিনে উত্তরিল স্ববর্ণরেখাতে ॥ 
সবর্ণরেখার জল পরম নিম্মীল। 
ন্বান করিলেন প্রভূ বৈষ্ণব সকল ॥ 
ন্বান করি স্বর্ণরেখা নদী ধন্য করি। 


চলিলেন শ্রীগৌরন্থম্দর নরহরি ॥৮-_ 
ীচৈতগ্থা ভাগবত। 


মোটমুটি ধরিতে গেলে সুবর্ণরেখাই বর্তমান উড়িয্যা ও বাঙ্গালাদেশের 
অবচ্ছেদক | তথা হইতে উড়িম্যা ভাষার প্রাছুর্ভীব ও উড়িঘ্যা বিভাগের 
কমিশনারের আধিপত্য । কিন্তু রূপনারায়ণ ও স্ববর্ণরেখার অন্তত 
প্রদেশে অনেক উৎকলবাসীর বাস দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রদেশ 
প্রকৃত উড়িঘ্যার সহিত এক সময়ে উৎকলরাজন্যগণের ও মহারাষট্ী- 
দিগের শাসনাধীন ছিল এবং শেষ নবাবদিগের ইহাই উড়িষ্যা ছিল। 

সুব্ণরেখাকে অবগাহনদ্বার! পবিত্র করিয়া শ্রীকুষ্ণচচৈতন্য স্ুবর্ণরেখা 
সনাথ জলেশ্বর গ্রামে মুহূর্ত মধ্যে উপস্থিত হইলেন । 

“মৃহূর্বেকে গেল৷ প্রভু জলেম্বর গ্রামে । 


বরাবর গেল। জলেশ্বর দেবস্থানে ॥__ 
চৈতন্য ভাগবত । 


জলেশখবর। 
জলেশ্বর মহাদেব সুপ্রসিদ্ধ। গোবিন্দদাস তাহার কড়চায় বলিয়াছেন-_ 


“এইরূপ নান! দেশ প্রড়ু করি ধন্য। 
ধাইল! জলেম্বরে দয়াল চৈতন্য ॥ 


জলেশ্বর। ১ 


বিশ্বেশ্বর নাম শিব আছে জলেম্বরে। 
তাহ! দেখি উছলিল ভকতি অন্তরে |” 
বিবেশ্বর” নাম অন্য কোথাও দেখিতে পাই নাই। 
গোবিনদাসের লেখায় জলেশ্বরের পর স্ুুবর্ণরেখা _ 
_. শপরদিন স্ববর্ণরেখার ধারে গিয়া । 
_ পুলকিত রঘুনাথ দাঁসের দেখিয়া ॥” ূ 
* জলেশখবর মহাদেবের মন্দির দাক্ষিণাত্ত্য প্রণালীতে নির্শিত। তথায় 
আরও অনেক দেবস্থান আছে। তথায় শিবপৃজার খুব আয়োজন হইত। 
“জিলেশ্বর পূজিতে আছেন বিপ্রগণে। 
গান্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপ-মাল্যাদি আসনে ॥ 
নিজ প্রিয় শঙ্করের বিভব দেখিয়। । 
নৃত্য করে গৌরচন্্র পরানন্দ হৈয়। |”-- 
শ্রচৈতম্তঙতাগবত। 
জলেস্বরে বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের ছ্েশন আছে। জলেশ্বরে মহাপ্রত 
রাত্রি বাস করেন। 
“এই মত জলেম্বর সে রাত্রি রহিয়া । 
উষাকালে চলিলা সকল ভক্ত লৈয়া ॥" 
জলেশ্বর একটা পুরাতন গ্রাম। এখানে পূর্বে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর 
একটা কুঠি বু! দুর্গ ছিল; এখনও ছুর্গের চিহ্ন আছে। 
দাতনের পর জলেশ্বর ও তাহার পর সুবর্ণরেখা। কিন্তু প্রামাণিক 
গ্রন্থনিচয়ে আগে স্থবর্ণরেখায় স্নান ও পরে জলেশ্বরে গমনের উল্লেখ আছে । 
নারায়ণগড় হইতে দক্ষিণ পশ্চিমে একটা রাজপথ আছে; সে পথ বন 
দিবস, এমন কি ইংরাঁজ আমলের পূর্ববাবধি, আছে। মেজর রেনেলের 
মানচিত্র ১৭৮১ খুঃ অব্দের পুর্বে অঙ্কিত; তাহাতেও সে পথ দেখিতে 
পাওয়া যায়। গোবিন্দদাসের কড়চায় রাট-ভ্রমণে নারায়ণগড়ের উল্লেখ 


২২ উতৎকলে শ্রীরুষ্-চৈতন্ত । 


এ. ০২-২৯-১৯০৯ িিসিসিসিিিসিটিউিশীসিসীশীীসাসিসিসিউিন সা 


কি সিসি পিসসপিসিতাসসিসিসসিিসসিস্পিসিসিস্িস্পিস্পিপািসিিস্পিস শিসিপসাসিশা স্শিি টি ছি 


আছে। ইহাতে বোধ হয় মহাপ্রভু নারায়ণগড় হইতে দাতন, তথ 
হইতে প্রথমে স্বর্ণরেখায় স্নান করিয়৷ জলেম্বরে মহাদেব দর্শনার্থ গমন 
করেন এবং জলেশ্বরে রাত্রিযাপন করেন। যতদূর জানা যাইতে পারে, 
তাহাতে বোধ হয় যে স্ুবর্ণরেখা তখনও জলেশ্বরের পশ্চিমে ছিল। কিন্ত 
স্ববর্ণরেখার গর্ভের পরিবর্তনের চিহ্বও অনেক আছে। 
ূ রেমুণা । 
জলেশ্বর হইতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বাশধারে ( বীশধায় ) একদিন 
থাকিয়! রেমুণায় পৌছিলেন,_ 
“হেন মতে শান্তের সহিত রঙ্গ করি। 
আইল! রেমুণ। গ্রামে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥ 
রেমুণায় দেখি নিজ মু্তি গোপীন।খ। 
বিস্তর করিল! নৃতা ভক্তগণ সাথ ॥__ 
শ্বীচৈতন্য ভাগবত। (খগ্ড ২) 
“ত| মবারে কৃপা করি আইল! রেমুণারে 0৮ 
পচৈতন্য চরিতামৃত। (মধ্য ৪) 
রেমাণা বালেশখ্বর সহরের পশ্চিমে আড়াই ক্রোশ দূরে, পুরী বাইবার 
রাজপথে অবান্িত। এখানে কান্ধন মাসে গোপীনাথের তের দিন 
ধরিয়া মেলা হর । গোপীনাথের মন্দির দাক্ষিণাত্য রীতিতে নিশ্মিত। 
উড়িষ্যা ও দ্াক্ষিণাত্য প্রবেশের রীত্যন্থুনারে মন্দিরে কারুকার্য ; অশ্লীল 
কারুকার্যেরও অভাব নাই। উৎকল প্রদেশের প্রায় সকল মন্দিরেই 
এই রূপ অশ্লীল কারু দেখিতে পাগুয়া বার। ভগন্নাথ দেবের শ্রীমন্দিরে ও 
ভুবনেশ্বরের কয়েকটা প্রধান প্রধান মন্দিরে এইরূপ কারুকাধ্য আছে। 
ইহার কারণ কি? অনেকে বলেন বে বজ্াধাত নিবারণ করা ইহার 
উদ্দেশ্ট ; কিন্তু ততসন্বদ্ধে কোন প্রমাণ পাওয়া! যায় না। অপরে বলেন ষে 
বিকারহেতু বিদ্বমানেও মনোবিকার না হয় এই পরীক্ষার জন্য এই সকল 


রেমুণা । ২৩ 


চিত্র খোঁদিত। তৃতীয় সম্প্রদার বলেন, তৎকালের রাজাগণের মনস্তষ্টির 
জন্য চিত্র সমূহ নিবেনিত হয়। কিন্তু শেষটী কখনই অশ্লীলকারু নিবেশের 
কারণ হইতে পারে না। 
রেমুণার মন্দিরাভ্যন্তরে দ্বিভূ্ধ মুরলীধর বাঁলকুষ্চ অর্থাৎ গোপাল 
মুত্তি। প্রবাদ যে মুহ্ঠি বারাণসী হইতে আনীত । 
'লাহাঘ' |লু,নণ আপিন: দুলিল: ঘুবা। 
নাল্লক্মানু্ধাপ্ডায় নল বা ক্য্িনী ভতি: |? 
রি লুবাৰি। 
পুর্বকালে ভগবদ্তুক্ত উদ্ধব ৬বারাণসীধামে এই ঘি স্থাপিত করিয়া 
পুজা করিয়াছিলেন । ব্রাহ্মিণদিগের প্রতি রূপাপরভন্ত্র হইস্সা! ভগবান হরি 
তথায় গমনপূর্ব্বক অবস্থান করিলেন । 
গোপীনাথের প্রনিদ্ধ মান ক্গীর-চোরা গোপীনাথ | ক্ষীরচোরা নাম 
কেন? মহীপ্রত্ত নিজে ভন্ভগণকে ক্ষীরচোরা নামের কাঁরণ যাহা বলিয়া* 
ছেন ৬শ্রীকুঞ্ণ দাস কবিরাজ গোত্বানীর ভাষায় তাহা এই__ 
“পুর্ণ মাধবপুরীর লাগি ক্ষীর কৈল চুরি। 
অতএব নাম হেল ক্গীর-চোর। হরি | 


রেমুণতে কেল গে।পানাখ দরশন | 
ঠার রূপ দেখি প্রেমাবেশ হৈল মন | 

ঃ মং 
সন্ধায় ভোগ লাগে ক্ষীর অম্বত কেলি নাম। 
দ্বাদশ মুৎপাত্র ভার অনৃত নমান " 
গোপানাথের ক্ষীর করি প্রাসদ্ধ নাম থার। 
পৃথিবীতে ছে “ভোগ কাছে নাহি আর ॥ 
হেনকালে নেই ভোগ ঠ|কুরে লাগিল। 
শুনি পুরী গোসাঞ্রি কিছু মনে বিচারি ল। 


৪ 


উতকলে শ্রীরুষ্চ-চৈতন্তয 


অযাচিত ক্ষীর প্রসাদ অল যদি পাই। 
স্বাদ জানি তৈছে ক্ষীর গোপালে লাগাই ॥ 
এই ইচ্ছায় লজ্জা পাঁঞ্া বিষুস্মরণ কৈল । 
হেনকালে ভোগ সারি আরতি বাঁজিল ॥ 
আরতি দেখিয়া পুরী কৈল নমস্কার | 
বাহিক্প হেলা কারে কিছু না বলিল আর ॥ 
অযাচিতবৃত্তি পুরী বিরক্ত উদাস । 
অযাচিত পাইলে খান নহে উপবাস ॥ 
প্রেমাম্বতে তৃপ্ত ক্ষুধা তৃষ্ণ। নাহি বাধে । 
ক্ষীর ইচ্ছ হৈল তাহে মানে অপরাধে ॥ 
গ্রামের শুন্য হাটে বসি করেন কীর্তন । 
এথা পূজারী করাইল ঠাকুর শয়ন ॥ 
নিতকৃত্য করি পূজারী করিল শয়ন । 
স্বপনে ঠাকুর আসি বলেন বচন ॥ 

উঠহ পুজারী দ্বার করহ মোচন। 

ক্ষীর এক ব্রাখিয়াছি সন্নাসি কারণ ॥ 
ধড়ার অঞ্চলে ঢাকা এক ক্ষীর হয়। 
তোমরা ন! জান তাহা আমার মায়ায় | 
মাধবপুরী সন্যাসী আছে হাটে ত বসিএঞা। 
তাহাকে ত এই ক্ষীরে শীত্র দেহ লঞা ॥ 
স্বপ্ন দেখি উঠি পূজারী করিল বিচার । 
মান করি কপাট খুলি মুক্ত কৈল সবার ॥ 
ধড়ার আচল তলে পাইল সেই ক্ষীর । 
স্থান লাপি ক্ষীর লৈয়া হইল বাহির ॥ 
দ্বার দিঞা গ্রামে গেল। সেই ক্ষীর লঞ্চ । 
হাটে হাটে বুলে মাধবপুরীকে যাইয়া ॥ 
ক্ষীর লহ এই যার নাম মাধবপুরী । 
তোমার লাগি গোপীনাথ ক্ষীর কৈল চুরি | 





রেমুণা । ২৫ 


পিপি 


স্বীর লঞ1 সুখে তুমি করহ ভক্ষণে। 
তোম! সম ভাগ্যবান নাহি ত্রিভুবনে ॥ 
এত শুনি পুরী গোসাঞ্জ পরিচয় দিল । 
/৯ক্ষীর দিয়া পুজারী তারে দণ্ডবৎ কৈল॥ 
ক্ষীরের বৃত্বাস্ত তারে কহিল পুঙ্জারী। 
শুনি প্রেমাবিষ্ট হৈলা শ্রীমাধবপুরী ॥”-_ | 
| শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত (মধ্য, ৪) 


* ভ্রীক্বষটৈতন্য ঈশ্বর পুরীর নিকট ক্ষীর-চোরা নামের কথা শুনিয়া- 
ছিলেন। ক্ষীর-চোরা গোপীনাণ দর্শন করিয়া মহাপ্রভু মহাননো 
অন্ুচরগণ সহ নৃত্য ও নাম-কীর্তন করেন। নৃত্য কীর্তনের সময় যে 
ঘটনা হয় তাহা মুরারি সংক্ষেপে বলিয়াছেন-- 


“লন মনি লিন্য নু 
ম সয্যক্দ ূহুযালুনুবন্ছু: | 
লঙ্মল লিলভল: বত্থ লঙ্গ 
কী ল শবঘিলামললল: ॥ 
ধন্বব্যাল্‌ নত্হব্নী: দলিলাআা 
নীব্িবক ম্হ্বুত ্ধ মঘান। 
মরিলীঙ্য জব্নক্মতুখীল 
নল্ঘাহ্‌ শ্বীমন্ীঘুন অঅ: |"? 


পদ্মপলাশলোচন মহাপ্রভু ভূমিতলে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া ভগবানকে 
প্রণাম করিয়া পার্ষদগণের সহিত নাম সংকীর্তন করিতে করিতে 
নৃত্য করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাহার মুখচন্দ্র করুণরমে আর্দ্র 
হইয়া উঠিল। ভগবতপ্রতিমীর শিরঃস্থিত মুকুট তক্ষণেই বিচাত 
হইল এবং শচীতনয় তদ্দর্শনে করকমলছয় প্রসারণপূর্ববক তাহা ধারণ 
করিলেন। 


২৬ | উতৎকলে শ্রীকৃষ্চ-চৈতন্ | 


কবিকর্ণপুর লিখিয়াছেন-- 
সম্মী: গা মীনীহৃদি লবাব্রলম্াজ্স শ্বত্বন: 


দঘুলালা ঘতান্মননহত্ন্ধ সরণি অল ॥ 


ভগবানের মস্তক স্পন্দিত হইতে লাগিল এবং. সকল লোকেই 
_ দেখল ভগবানের মন্তক হইতে পুষ্পময়ী চূড়া প্রভুর মন্তকে নিপতিত 
হইল্‌ 

মহাপ্রভু “মহাপ্রসাদর ক্ষীরের” লোভে ক্ষীর-চোরা! গোদ্সীনাধ্র 
মন্দিরের নিকট এক রাত্রি যাপন করেন । 

অধুনা বালেশ্বরের রাজা শ্রাধৈকু*নাথ দে বাহাদুরের ও তাহার পিতার 
ব্যয়ে ক্ষীর-চোরা গোপীনাথের দন্দিরের জীর্ঘসংস্কার হইয়াছে । বালেশ্বর 
হইতে রেমুণার বাঁওয়ার পথ নিতান্ত মন্দ নহে, কিন্তু তাহারও কিছু 
স্কার আবশ্যক । 

নবদ্বীপচন্দ্র নবীপ হইতে ণিদ্কান্থ হইয়া সন্নাসার ন্যার ভিক্ষাবলম্বী। 
তীহার অনুচরবর্গও নিঃবদ্বল। নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, দামোদর ও মুকুনদ 
অনুগামী । তাহারা এখনকার দাদারণ সন্যাসী ধা গ্রহী-ভিক্ষুকগণের 
ন্যায় ছিলেন না। ভীাহারপিগের জীবনঘাত্রার নিমিত্ত চিন্তা ছিল না। 
দিনযাত্রার জন্য তাহার! ভাবতেন না। আহারেরও লোভ ছিল না। 
তিনি নিজে দে ভাবে পুকষে'ন্তন ক্ষোত্রের যাত্রী হইয়াছিলেন তাহার 
পরিচয় প্মুরারিমুরলীধবনি সদৃণ ঘুরারি মনোহর” আতি বিশদরূপে বর্ণনা 
করিয়াছেন 


চিএ 
“বাজ্ছল্‌ জনিরাঘলি জন্বর্নীন 


জন্মিহঘঘ নজর মল্‌ 
ন্ধল্বিবুদ,ন ঘানি আল; তিন্‌ ঘ্রত্ব-_ 
রনি: জ্বিন সন্দবিলিল শত্দ: ॥ 


রেমুণা । ২৭ 


শাপ্পিসি পাস্িসপসির ২ তপতি ৯৫ পপ পাপী ১০১৫ ৯১ এত পা সপ সা শপ সস সির সপাসপিসিপএ ৯৫ ৯৪ ৯৫ ৯৫৯ ৯পসপাসপসত ১৫৯৫ অপাপলানটি পান্না স্পিসির অিপ পিি 


ঘা ভিত -ওন্তপব্সিন মন-_ 
ঘহুললক্বানি ভব্তিঘানিছি । 
বালীশ্ব নামন্মঘ হবীল্য উর 

০ অিক্্য হুনী লন্তনা ভুলা ॥ 


তিনি 'যাইর্তে( যাইতে কখনও কৃঞ্ণনীলা গান করিতে লাগিলেন, 
কখনও উন্মন্তভাবে ক্্চলীলা৷ ব্যা্যা করিতে লাগিলেন, ভাবে বিভোর 
হইয়! কথনও বা দ্রুতপর্দে ধাখিভ হইতে লাগিলেন, কখনও বা ধীরে ধীরে 
চলিতে লাগিলেন, কখনও চগিতে চলিতে তাহার পদস্বলন হইতে লাগিল; 
সকল ধিনের পর সন্ধযাকালে কোথাও হরত তাহার নিকট কিছু খাদ্ছ 
উপস্থিত হইত, তিনি ভোএনবাধ প্রাভপালন করিরা তাহা থাইতেন পরে 
রাত্রিতে মহাজনলভ্য অবৈধ্য ত্যাগ করিয়া পরমানন্দ লীভমানসে হরি 
নাম গান করিতেন । 

ভাহার মুখে অন্ুক্ষণ স্বরচিত প্লোক- 

''হাল বান হাল বাঘ হাস হাপ্ন্ব ঘাভিনাল্‌। 
দানা ভুত নাহ এন দাহ্য হসুন গাঁইলাল্‌ ॥ 

হে রঘুনন্দন রামচন্দ্র, হে বঘুনন্দন রামচন্দ্র, হে রঘুনন্দন রামচন্ত্র, 
আমার রক্ষী কর) হে কেশব হব) হে কেশব কৃষ্ঃটন্দ্র, হে কেশব 
ক₹ধ্চন্ত্র, আমার রক্ষা কর। 

তাহার ন্ত। কৃষপ্রেম | তাহার শিষ্যগণের চিন্তা তাহাকে; 
তীাহাদিগের অন্য কোন চিন্তাই হিল না। হরিনামামৃতই তাহার ও 
শিষ্কগণের উ্হিক ও পারাক সন্বল। রেদুণার ভাখার “মহাপ্রসাদ 
ক্ষীরের” ভি হ্ইয়াছিল।* কিন্তু সে লোভ ক্ষীরের জন্য নহে, 
মহাপ্রপাদ্বের জন্য। ভক্তের ভক্তিস্চক লোভ, আহারের লোত 
নহে। 


২৮ উতৎকলে টি টি | 


এস াম্পা এল সপি্িত ৯৪৬ তাত ৯ত ১৪৯৪৯ ইত রকি ৯৪১৪৬৮৯০৯৫৯ প৯৩০০৯৫% ত৯িপিছ ০৯ ৫৯৮০ ০৯০৯৮ ৯৩ হত ২5 ৮৬৮ এসি পালা ছল সি তি চিএ উতর উপ সপ স্পস্ট 


বালেশ্বর। 


রেমুণা হইতে শ্রীকষ্ণচৈতন্য যাজপুরের উদ্দেশে যাত্রা করেন। পথে 
গোবিনদাসের কড়চায় হরিপুর, বালেশ্বর ও নীলগড়ের নাম্‌ উল্লেখ আছে। 
তিনটা স্থানই পুরী যাইবার পথে; তন্মধ্যে বালের এখন একটা 
সহর। এখন তথায় বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে ্টেশন। সহরে প্রসিদ্ধ 
ঝাড়েশ্বর শিবমন্দির । বোধ হয় তৎকালে ইহা বিশেষ প্রসিদ্ধ 
ছিল না। নর 

ইউরোপীয় বণিকৃ্সকলের ক্রমশঃ ভারতবর্ষে আবির্ভাব হওয়ায় 
বালেশ্বরের উন্নতি। পূর্বে এখানে সমুদ্রযানোপযোগী ছোট ছোট জাহাজ 
প্রস্থত হইত। কিছু দিন পূর্ব্বে ইহা লবণের প্রসিদ্ধ বন্দর ছিল। এখনও 
ইংরাঁজ, ফরাসী, ওলন্দাজ ও দিনামারদিগের কুঠির চির আছে; কিন্ত 
লিভারপুলের লবণের প্রাহুর্ভাবে এখন আর বালেশ্বরে লবণ হয় না) 
প্রধান বাণিজ্যের লোপ হওয়ায় বালেশ্বরের আর গৌরব নাই। 


যাজপুর । 
“কত দিনে মহা প্রভু শ্রীগৌর হন্দর। 
আইলেন যাজপুর ব্র/ঙ্গণ নগর 11 
শ্ীচৈতন্ত তাগবত ( অস্ত্য ২) 

যাঁজপুর ইতিহাস-প্রসিদ্ধ নগর | ইহা এক সময়ে বৌদ্ধদিগের পবিত্র 
স্থান ছিল এবং ইহা তৎপরে শৈব-কেশরী রাঁজাদিগের উড়িষ্যার রাজ- 
ধানী ছিল। বৈদিক ধর্মাবলম্বীদিগেরও ইহা স্ুপ্রসিদ্ধ তীর্ঘ। এই স্থানে 
চতুম্মথ অশ্বমেধ যজ্ঞ ছার! বিষুকে তুষ্ট করিয়া বেদোদ্ধার করিয়াছিলেন। 
এই নিমিত্ত ইহার নাম যজ্ঞপুর এবং যজ্ঞ বাঁযাঁজশব্দ হইতে যাঁজপুর নামের 
উৎপত্তি হইয়াছে । কেহ কেহ বলেন রাজা! যযাঁতি কেশরীর নামেই 
যাজপুরের নামকরণ হইয়াছে। যাহা হউক, তথায় এক কালে দশ হাঁজার 
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ব্রাহ্মণ বা করিতেন এবং রী চৈতনোর জনৈক পূর্বপুরুষ শ্রীহট্ট হইতে 
পলায়ন করিয়৷ তথায় বাস করিয়াছিলেন । 

বৈদিক ও বৌদ্ধধর্ম উভয়ই হিন্ুধর্মের অন্তর্গত। জৈন ধর্দুও আধ্য 
ধর্মের শাখ)-বিশেষ। তারতবষায় এই তিনটা পুরাতিন ধর্ম এক বৃহৎ 
বৃক্ষের শাখা স্বরূপ বনকাল গিরিরাজ হিমালয়ের দক্ষিণে প্রচলিত ছিল। 
জৈন ধর্ম এখনও পূর্ববৎ প্রচলিত আছে কিন্তু বৈশ্দিগ্রের মধ্যেই ইহার 
বিশেষ বিস্তার । কোন ত্রাক্ষণ জৈন ধর্থে দীক্ষিত হইলেই হন্যাসী হইয়া 
ভিকপ্রেশীভুত্ত হয়েন। বৌদ্ধ ধর্ম পঞ্চশত বর্ধাধিক ভারতবর্ষে দেদীপ্যমান 
থাকিয়া লুণ্তপ্রার হয় কিন্তু ইহা কখনই ভারতবর্ষ হইতে অন্তহিত হয় নাই। 
উত্তরে ও পূর্বে পার্বত্য প্রদেশে এখনও ইহা গ্রচলিত। অনেক বিষয়েই 
বৈদিক ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রভেন ছিল না। আর বৌদ্ধ নাম না থাকিলেও 
বৌদ্বনুত্রসমূহ এখনও প্রচলিত। বস্তুতঃ মহাযান মতাবলম্বী বৌদ্ধ ও বৈদ্দিক 
হিন্দুদিগের মধ্যে অতি সামান্য প্রকাশ্ঠ প্রভেদ ছিল এবং ভারতবর্ষে 
মহাযান মতই প্রচলিত ছিল। বাজপুর ছ্িজভূমি ছিল, অর্থাৎ তথায় অনেক 
দ্বিজ বাদ করিতেন। বৌদ্ধ কেহ ছিল না এ কথা বলা যায় না। পরস্ত 
কেশরী রা'জগণের রাজত্বের পূর্বে তথায় বৌদ্ধগণের সংখ্যা বিলক্ষণ বেশী 
ছিল বলিয়া বোধ হয়। বৈদিক ধর্মের বহুলপ্রচার ও দশসহত্র ব্রাহ্মণের 
বাসের প্রভাবে মহাঁযাঁন মতাবলম্বী ৰৌদ্ধগণ অনেকেই বৈদিক ধর্মে 
আস্থাবান হইয়াছিল সন্দেহ নাই। উভয় ধর্মের প্রভেদ সামান্য থাকায় 
বৈদিক ধর্ম অবলষন অতি সহজ ছিল। রাজ! বৈদিক ধর্মাবলবী হওয়ায় 
বৈদিক ধর্মাবলম্বীদিগের সহজেই প্রাবল্য হইয়াছিল এবং ক্রমশঃ 
যাজপুরে, এমন কি উড়িষ্যায়, বৌদ্ধমতের প্রকাণ্ত ভাবে লোপ হইয়াছিল | 
বুদ্ধের পরিবর্তে বিষ্ণুর পুজা ক্রমশঃ লোকের অবলম্বন হইয়াছিল। বুদ্ধের 
বিবিধ প্রকার মুত্তি বৈদিক ও পৌরাণিক দেবমূর্তিতে ক্রমশঃ পরিণত হইয়া- 
ছিল। অন্ততঃ কেশরী ও গঙ্গবংশীয় রাজগ্ণণ ও তাহাদিগের বৈদিক 


৩০ উৎকলে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্ত 


ধর্মীবলম্বী প্রজাসমূহ বৌদ্ধ মূর্তিনমূহের অঙ্গচ্ছেদ করিতেন না, অবমাননা 
করিতেন না। ক্রমশঃ বৈদিক, পৌরাণিক ও বৌদ্ধ মুর্তিসমৃহের অভেদ 
হইয়া সমস্তই বৈদিক ও পৌরাণিক দেব দেবীর মূর্তিতস্বরূপ পুজিত হইতে- 
ছিল। বৌদ্ধ মন্দির ও বিষু প্রত্ুতি দেবমনিরের ভেদ চিলন্‌! কিন্তু এখন 
সমস্ত মন্দির ও দেবমুর্তিসমূহ ছিন্নভিন্ন হইয়াছে । তখন যাঁজপুরের চিত্র 
মনে করিলে এখনকার যাঁজপুরের চিত্র হৃৎকম্পের উঠ্তেক করিয়া থাকে । 
“এখনও যাজপুরে বহুতর ব্রাহ্মণের বাস, এখনও ইহা *দ্বিজভূমি” । 
তজ্জন্যই বৃন্দাবন দাস যাজপুরকে প্ব্রাহ্গণনগর” বলিয়াছেন । 'যাজপুর 
সম্বন্ধে জয়ানন্দ মিশ্র বলিয়াছেন-__ 
“ব্রহ্মার পাট, যাঁজপুর নগর, 
পাপহর। নদীর কুলে। 
আপনি ভগবান, যাহে অধিষ্ঠান, 
হরি বরাহ দেউলে ॥ 
ব্রহ্মার শান ঘাট, দশাশ্বমেধ ঘাট, 
ব্রচ্গদেশে অঙ্মেধ কৈল। 
্রহ্ষকুম্তে গান করি, না যায় যমের পুরী, 
কুক্ধুর চতুভূজ হইল || 
যাজপুর রম্যস্থান, হরি বরাহ অধিষ্ঠান, 
পাঁপহর! নদী সন্িহিতে। 
অযুত নিযুত শত, ব্রহ্ম বৈসে কত কত, 
ব্রহ্মার শান চারিভিতে ॥ 
আদ্যাশক্তি বিরজা, ব্রহ্মার করিল পুজা, 
নাভিগয়। দেউল ঈশানে | 
সর্ধ্বতীর্থ ফল পাই, ম্মরণে বৈকুষ্ঠে যাই, 
বিরজার মুখ দরশনে ॥ 
ববপ-সমুদ্রকুলে, জগন্নাথ নীলাচলে, 
বরদ্ম! রহিলা যাজপুরে । 
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যখন শ্রীকষ্ণচচৈতন্য যাজপুরে উপস্থিত হইলেন তখন যাঁজপুর হিন্দু 
নগর, হিন্দুরাজশাসিত। কিন্তু শ্রীকুষ্ণচৈতন্য যে যাজপুরে পরিভ্রমণ 
করিয়া অসীম আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন, যে যাজপুরের পঁলঙ্গশত” 
ও দেব্মন্দিরসমূহ পরিদর্শনার্থ তিনি শিষ্য ও অনুচরবর্গের উপেক্ষা করিয়া 
তীহার্দিগের নিকট হইতে অদৃশ্য হইয়াছিলেন, কেশরী-বংশের সে রাজ- 
ধানীর গৌরব, সে দেবমনিব শ্রেণী ও দেবমূর্তিসমূহ এখন অদৃষ্ঠ হইয়াছে। 

প্রতাপরুদ্রের পরলোকগমনের সহিত যাঁজপুরের শোভা অস্তাচলাঁভি- 
মুখী হইম়্াছিল। বহুপূর্ব্ব হইতেই মহানদী ও কাটজুড়ির অন্তর্বর্তী কটক 
সহর উড়িষ্যার রাজাগণের রাজধানী হইয়াছিল। কিন্তু তখনও ব্রহ্মার 
যজ্ঞপুর, পবিত্র বিরজাক্ষেত্র, উতৎকলের সর্বোৎকুষ্ট নগর স্বরূপ বাবহৃত 
হইত। প্রতাপ রুদ্রের অমিততেজঃপ্রভাবে মুসলমান জয়শোতঃ কিছুকাঁলের 
নিমিত্ত প্রতিরদ্ধ হইয়াছিল; এমন কি তাহার চতুরঙ্গ বল ভাগীরথীর 
শুত্র সলিলে অবলীলাক্রমে লীলা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। গঙ্গবংশের 
লৌপের পর তাহাদিগের মন্ত্রিবংশ চতুম্ত্িংশৎ বর্কাল উৎকল প্রদেশ 
শাসন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বঙ্গের স্বাধীন নবাব সলিমানের সৈন্যাধ্যক্ষ 
কালাপাহাড় ১৫৩৬৪ খুঃ অন্দে রাজা মুকুন্দদেবকে যাজপুরের নিকটেই 
পরাভূত ও নিহত করিয়া উৎকলে হিন্দুরাজ্যের লোপ করিয়াছিল। 

কালাপাহাঁড় এককালে আর্ধ্যধন্মী ছিল ও পরে আধ্যধর্্ম পরিত্যাগ 
করির! মুসলমান ধর্ম অবলম্বন পূর্ব্বক আর্য ধর্মের লোপের নিমিত্ত 
নিতাস্ত উৎসুক হইয়াছিল। শ্রীকুষ্ণচৈতন্য যে সহআঁধিক দেবমনির ও 
দেবমুদ্তি দেখিয়া পুলকিত হইয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশই বিজয়ীগণ 
বিভগ্ন ও বিক্ষিপ্ত করিয়াছিল। এখনও অসংখ্য শৈবমনদিরের, অসংখ্য 
ইষ্টকাঁলয়ের ভগ্মাবশেষ দেখিতি পাওয়া যায়; এখনও যাজপুরে উড়িয্যা- 
বাসীদিগের ভাস্করকার্যের নিপুণতার অশেষ পরিচয় পাঁওয়া যায় ; কিন্ত 
সে পুরাতন গৌরবজ্যোতি: কোথায়! মুসলমানদিগের জয়স্ত্রোতে, 
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স্পস্ট 





অনিবাধ্য সময়আ্রোতে, কোন কোন ইংরাজ রাজকর্মচারীর অবিবেচনায়-_ 
বহু কারণে অনেক নষ্ট হইয়াছে । ১৫১৪ খুঃ অব্দ প্যন্ত যাজপুর উৎকল 
প্রদেশের স্থসভ্যতার কীতিস্বরূপ থাকিয়া আফগানদিগের আধ্যধর্ম- 
বিদ্বেষের কুঠারাঘাতে লুপ্তপ্রায় হইয়াছে । 
এরূপ দশ সহস্র ব্রাহ্মণের বান কোথাও ছিল ন1- এখনও নাই। 

এখনও যাজপুরের অধিকাংশ বাসিন্দ' ব্রাহ্মণ । শ্রীরুষ্চটচৈতন্ত যে শিব- 
তক্তির পরাকাষ্ঠী দর্শন করিয়া আনন্দে অভিভূত হইয়াছিলেন, এখন 
সেই শিবভক্তির স্মৃতিচিহ্ন মাত্র ভগ্নমন্দিরসমূহে বিগ্যমান আছে। « বুনদাঁবন *» 
দাস লিখিয়াছেন £__ 

“লক্ষ লক্ষ বৎসরেও নারি লৈতে সব নাম। 

যাজপুরে আছয়ে যতেক দেবস্থান ॥ 

দেবালয় নাহি হেন নাহি তথা স্থান। 

কেবল দেবের বান যাঁজপুর গ্রাম ॥”-- 

শ্রীচৈতন্তভাগবত খণ্ড ২ 
বৈতরণীতে অবতরণ ও অনগাহনের ঘাট সমূহ প্রায়ই ভগ্ন হইয়া 

গিয়াছে; কেবল দশাশ্বমেধ ঘাট নবগ্রহের মুস্তির সহিত এখনও হিন্দু 
পাপিগণের উদ্ধারের জন্য পাঁপহরা বৈতরণীতে অবতরণের নিমিত্ত বিদ্য- 
মান আছে। এখন দেরমত্তি সমূহের অবস্থা দেখিলে মুসলমান বিজয়ী- 
দিগের উপর বিরক্তির উদ্রেক হয় কোথাও দেবমুষ্টিশয়ান, কোথাও 
বনমধ্যে সামান্ত প্রস্তরখণ্ডের স্যায় পতিত; অধিকাংশ দেবমুস্তির নাসিকা- 
চ্ছেদ দেখিতে পাঁওয়! যায় ১ হস্ত পদাঁদি অনেকেরই ভগ্ন। তাহারা বৈদিক 
পৌরাণিক বা বৌদ্মুষ্তির প্রতেদ করিত না । কথিত আছে যে,মুসলমানগণ 
হিন্দু দেবালয় সমূহ গো ও অশ্বশালা স্বরূপ ব্যবহার করিত এবং অপূর্ব 
তাস্করময় দেবমন্দিরের প্রস্তরখণ্ডের দ্বারা তাহাদিগের প্রাসাদ ও কবর- 
স্থান নির্মাণ করিত। এখনও হিন্দমন্িরের প্রস্তর ভ্বারা নির্মিত 
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মসজিদ তাহার প্রমাণ স্বরূপ রহিয়াছে। মুসলমানদিগের ধর্মাবিদ্বেষভাৰ 
বৈদিক ও বৌদ্ধ উভয়েরই প্রতি সমানভাবে প্রদর্শিত হইয়াছিল। এখনও 
বৌদ্ধমত্তির ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। 
যখন শ্রীকুষ্চচৈতন্ত দ্রশাশ্বমেধ ঘাটে স্নান করিয়াছিলেন, তখন 
বর্তমান যজ্ঞবরাহ:মন্দির নির্মিত হইয়াছিল কিনা, ঠিক বলিতে পারা 
যায় না। প্রতাপরুদ্র এ মন্দির নিন্মীণ করাইয়াছিলেন। এখনও সেই 
মন্দির বর্তমান রহিয়াছে। কিন্তু নিকটস্থ রাজপ্রাসাদ ভগ্ন হইয়াজ্ছে। 
*বৈশ্ঠিরণীর অপর পারের পরিবর্তন অত্যধিক। যাঁজপুর ষোড়শ খু 
শতাবীতে, মুসলমান ও উতকলের হিন্দুর্দিগের বিগ্রহক্ষেত্র ছিল, ইহাতেও 
যাজপুর যে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয় নাই ইহাই আশ্চধ্যের বিষয়। অনেক 
স্থানে অনেক লোকের বসতি ছিল, কিন্তু এখন সেখানে বসতিচিহ্ন নাই 3 
আবার অনেক স্থান এখনও অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিতেছে । স্থানে স্থানে 
মন্দির, ত্রাহ্মণনিবাস ও প্রভূত নারিকেল বৃক্ষশ্রেণী। এখনও যাজপুরের 
পবিত্রতা, বৈতরণীর মাহাত্ম্য ও বিরজাদেবীর গরিম! যাজপুরের ব্রাহ্মণ- 
গণকে অনুদান করিতেছে। গরুড়ন্তস্তে গরুড় না থাকিলেও উহা! অপূর্বব। 
প্রথমেই মহাপ্রভূ সশিষ্য দশাশ্বমেধ ঘাটে স্নান করিলেন । ইহা দেবনদী 
শাহর! বৈতরণীর বাম দিকে । বর্তমান প্রকৃত যাঁজপুর গ্রাম নদীর অপর 
পারে। ব্রহ্গ! দশাশ্বমেধ ঘাঁটেই দশবার অশ্বমেধ, যজ্ঞ করেন। পবিত্র 
নদীর পবিত্র ঘাটে গৃহীর পিতৃতর্পণ কর্তব্য। প্রস্তর নির্মিত ঘাটের 
পৈঠায় নবগ্রহের মৃত্তি অঙ্কিত। উপরেই বরাহক্ষেত্র। দক্ষিণ দিকে কাণী- 
বিশ্বনাথের মন্দির । বামদিকে ও করেকটা ক্ষুদ্র মন্দিরে ক্রান্তিদেবী প্রভৃতি 
বি্বমান; কিন্তু যজ্ঞবরাহের মস্তি ও মন্দিরই যাজপুরের প্রসিদ্ধির 
পবিত্রতার বিশেষ কারণ। নদ্রী হইতে কয়েক হস্ত দূরেই এই মন্দির 
অবস্থিত। মন্দির দাক্ষিণাত্য প্রণালীতে নির্মিত ; অবয়ব ও উচ্চতায় ইহ! 
বিপেষ দ্রষ্টব্য নহে। গর্ভগৃহে যজ্ঞবরাহ মৃত্তি; ইহা কষ প্রস্তর নির্শিত। 
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এক পারে খ্বতবরাহ। জগর পার্থ ল্ঙ্মী ও জগন্নাথ 0 দেব। গত গৃহের 
সম্মুথে জগমোহন মণ্ডগ এবং তাহাতে স্তাস্তোপরি গরুড়-মুষ্তি। মন্দিরের 
সম্মুখে গ্রস্তরময় চত্বর । এই চত্বরে বসিয়া বৈতরণী করিতে হয় অর্থাং 
তথায় সমন্ত্র গোদান ও গোপুচ্ছ ধারণ করিতে হয় এবং তথায় সমন্ত 
গোদান করিলে মৃত্যুর পর যমদ্বারে তপ্ত বৈতরণী নদী অনায়াসে পার 
হওয়া যায়। প্রাঙ্গণের নিকটে *্ধন্ম্বট” নামে খ্যাত বট বৃক্ষ । জ্লান 
করিয়! চৈতগ্যাদের যজ্ঞ বরাহ দর্শন করিলেন_ 
“তবে প্রভূ গেল! আদি বরাহ্‌ সম্ভাষে। ও 
বিস্তার করিলা নৃত্য-গীত প্রেমরসে |৮-_ 
শ্রচৈতন্বভাগবত, অস্ত্য ২ 
যজ্ঞবরাহ দর্শনাস্তর তিনি একাকী যাজপুর প্রদক্ষিণ করিলেন। কিন্ত 
সার্দ পঞ্চহস্ত পরিমিত প্রস্তরখণ্ড হইতে খোদিত মহিষাঁসনা কন্কণ- 
কেযুর-কুস্তলাদি-অলঙ্কার-ভূষিতা বরাহী এখন আর নিজ মন্দিরাত্ন্তরা 
নহেন। তীহার মুসলমানম্পষ্ট, মুসলমান-করবাল-বিশ্লিষ্টাঙ্গ ক্লোরাইট- 
প্রস্তর-নির্শিতি তনু, এখন যাঁজপুরের ম্যাজিষ্টেটের আবাস বাটার প্রাঙ্গণে 
বর্তমান। এখনও শ্রীপাদদ্রয়ে উৎকল প্রথার নূপুর ও মল দৃশ্ঠমান, 
বামানুষ্ঠে অঙুরীয়ক, বক্ষে হার দৌঁঢুলামান, কটিদেশে চন্্রহার, নিারদাঙ্ 
বস্ত্রীবৃত। অগ্গহীন ক্রৌড়স্থ বালক এখনও ঘেন জীবন্ত। সহম্র বংসরের 
ুর্্যরশ্ি ও বারিবর্ষণ সে মর্ডির কিছুই করিতে পারে নাই, কিন্তু মুসলমান- 
করবাঁল-ক্ষতচিহ্ নিতান্ত কষ্টদায়ক । শ্রীকুষ্চৈতন্য ক্মাহীর অক্ষত 
মুন্তিকে কোন্‌ মন্দিরে দেখিয়াছিলেন? 
* এখন ম্যাজিষ্রেটের সেই প্রাঙ্গণেই বরাতীব নিকটে প্রেতসংস্থা চামুণা 
মন্তি! ইহাও একখণ্ড দীর্ঘায়তন ক্রেবোইট প্রস্তর হইতে খোদিত। 
চতুর্বাহুসমন্্িতা, ব্যাপচ্মর্ধরাঘরা অভিদীর্ঘা, অতিভীষণা, শুষ্কমাংসা, 
অতিভৈরবা, মু্মালাহন্তা, করালবদনা, ববনগসাঁহলা, নরমালা-বিভৃষিতা, 
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ভি এখনও ও ভরী মুদি ধারণ উিরিতেছের (শিরোদেশে সর্প, গদতলে 
ভৈরব, সেই চামুণ্ডাকেই বা শ্রীরুষ্ণচৈতন্য যাজপুরের কোন্‌ মন্দিরে 
পৃজিতা হইতে দেখিয়াছিলেন কেহই বলিতে পারে না। 

অস্থিচর্মীবশেষ মৃত্যুন্ূপিণীর সম্মুখেই সর্বৈরখ্যসম্পনন, গজ-সমারঢ়া, 
'সৌম্যুন্তি, সর্বাবস্কারভূষিতা ইন্ত্রাণী ম্যাজিষ্টেটের প্রাঙ্গণে অবস্থিত । 
ইহাও ক্লোরাইট '.প্রন্তরে নির্মিত; ইহাঁও সার্ধ পঞ্চহস্ত পরিমিত। 
কটিদেশে কটিবন্ধ আবরণ বস্ত্রকে সংযত করিয়া রাখিয়াছে । অশেষ ধণি- 
*মুর্তী পরিধানের চিহ্বু এখনও দেদীপ্যমান। ক্রোড়দেশে বালক এখনও 
যেন ক্রীড়া করিতেছে । মাতৃকা নিজেও যেন বালমুত্তি ক্রোড়ে করিয়া 
আনন্দোৎফুল্লা। এরপ স্থন্দর মুর্তিতেও মুসলমানের শরাঘাত দেখিয়া 
মন্্াহত হইতে হয়। এখন যদি চৈতন্য মহাপ্রভু ইহাকে এই অবস্থায় 
দেখিতেন, তাহার চক্ষের জলে পৃথিবী বর্ধার জলের ন্যায় আর হইয়া 
যাইত। 

এই মৃস্তির নিকটেই ভগ্রপা্দ শান্ত মাধব। ইনি এককালে বৌদ্ধর্দিগের 
পুজাহ্‌ পন্মপাঁণি ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। সম্ভবতঃ ব্রাঙ্মণগণ নাম 
পরিবর্তন করিয়া পুজা! করিতেন। ইহার দীর্ঘাবয়ব দেখিয়া আশ্চর্য্য 
হইতে হয়। রোডদ্‌ দ্বীপে কলোসাসের কথা পড়িয়াছি ; শান্ত মাধবের 
ভগ্ন মৃত্তি দেখিয়া সেই কথা ম্মরণ হয়। যেস্থানে পূর্বোক্ত চারিটি মৃত্তি 
দেখিতে পাওয়া যাঁর, সে স্থান ব্যক্তিমাত্রেরই দ্রষ্টবা। যাঁজপুরে এখনও 
'অনেক এরূপ 'মৃন্তি আছে। প্রতাপরুদ্রের রাজত্বকালে এরূপ কত শত 
মুন্তি ছিল কে বলিতে পারে ? 

বৈতরণীর ধারে একটি প্রশস্তগৃহমধ্যে অষ্টমাতৃকাদিগের মুক্ত রি ই়াছে। 
তথায়ও, বাঁরাহী, চামুণ্ডা ও এন্ীর মূর্তি আছে। সে সমুদয়'ও মুমলমান- 
তরবারি-ক্ষত। তথায় আর পাঁচটা মাতৃকামুর্তি দেখিতে পাওয়া যায 
বৈষুবী, নারসিংহী, ব্রাহ্মণী, মাহেশ্বরী ও কৌমারী। এখন তীহার! 
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যমের স্ত্রী, বমের মাতা, যমের মাসী, যমের পিসী ও যমরাজ মাম ধারণ 
করিয়া আছেন। কিরূপে তথায় আসিলেন, কোথায় তাহাদের পূর্বে 
পূজা! হইত, এখন তাহা বলিবার কেহই নাই। তীহারাও ক্লৌরাইট- 
প্রস্তর খোদিত চতুরস্ত-বিশিষ্ঠা ও সর্বাভরণবিভূষিতা। নিকটেই জগন্নাথ 
দেবের মন্দির ; বলরাম ও স্থভদ্রার সহিত জগন্নাথ বিরাজমান। মন্দির 
প্রভৃতি পুরীর মন্দিরের ছায়ায় নির্রিতি._সেইমত সিংহছ্বার বিশিষ্ট। 
তাহারই নিকটে গণপতিমূর্তি ; ইহাঁও মুসলমান স্পৃষ্ট, কিন্ত এখনও ইহার 
পুজা হইতেছে। 

যাজপুরের বিরজা৷ দেবীর মন্দির কেশরীরাজাদিগের সময়ে নিশ্ম্িত। 
বিরজাদেবী ৫১ ীঠের মধ্যে একটি । মূর্তি অষ্টভূজা, খর্বাকৃতি, অষ্টাদশ 
অঙ্কুলিপরিমিতা ) শক্তিস্বরূপা । শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বিরজা-ক্ষেত্রে যাইয়া বিরজা 
দেবীর মন্দির ও মূর্তি দর্শন করিয়াছিলেন । 


“নর জবান নিক্লাভ্ুন্ত্রক্স- 
হ্যনাঘ লবানাল্‌ জনব্যাক্বি; | 
ঘা বিশ্বীন্য জবালা জব্ুক্ধীঠি 
লাললঘ' ক্লান্তি দজভানি ॥?, 
_ন্ত্ুঘাহি। 
ধাহার দর্শন মাত্রে জগদ্বাসী কোটি জন্মাঞ্জিত পাপরাশি হইতে মুক্ত 
হয়, কৃপাপারাবার ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য সেই ধিরজা! মৃত্তি দর্শনে গমন 
করিয়াছিলেন। 
মুরারি আরও বলিয়াছেন £- 


“মনঅতৃহক্্ন আাতুক দবলাদ়ীণি লালব: | 
বাতজ দক্মনবারীনি বিহলান্তত্তবত্রল ॥ 
ব্রাথাহ্মহ্যা ভন ঘান্তক্ দীনিলাসালি হত্তহ: | 
নমী$ঘিকনহা; দীনি বিহজানা লন মনন ॥” 


যর | ৩৭ 





মানবগণ শ্রীভগবান্‌ চন্্কে দর্শন করিয়া যাদৃশ পুণ্যের অধিকারী হয় 
ধিরজামায়ের মুখাঁরবিন্দ দর্শন করিয়াও তদনুরূপ ফললাভে অধিকারী হয়। 
পুণ্যক্ষেত্র বারাণসীধামে মৃত প্রাণীর প্রতি প্রীত হইয়া ভগবান্‌ আশ্ু- 
তোষ তাহার পরলোকগত আত্মার যাদৃশ গতিবিধান করেন এই বিরজা 
ক্ষেত্রে মৃত ব্ক্তির,প্রতি তদপেক্ষা অধিকতর প্রীত হইয়া ভগবান্‌ ভূত 
ভাবন তাহার সন্বদ্ধে উৎকুষ্টতর উপায় বিধান করেন। . 

*»এখনও মন্দির অক্ষত রহিয়াছে। প্ররস্তরের উপর প্রস্তর, কেশরী 

রাজগণের আদেশে যেরূপ বিনিবেশিত হইয়াছিল, এখনও সেইবূপ 
আছে। প্রাঙ্গণ প্রাচীরবেষিত। এ প্রাচীর স্থানে স্থানে ভগ্ন হইয়াছিল। 
বর্তমান সময়ে মুষ্টিভিক্ষার দ্বারা ইহাঁর জীর্ণ সংস্কার হইতেছে । প্রবেশ- 
দ্বারে অনেক দেবমুর্তি ও বুদ্ধের মূর্তিও রহিয়াছে । 

বিরজাদেবীর মন্দিরের নিকটেই নাঁভিগয়। | প্রবাদ আছে গয়াসুরের 
মস্তক গয়ায় পড়িয়াছিল, তথায় বিষ্্র পাদপদ্ম। যাঁজপুরে গয়ানুরের 
নাভিদেশ পড়িয়াছিল, তথার বিষ্ণুর গদ! রহিয়াছে । নাভি-গয়ায় পিতৃ- 
পিগুদানে পিতৃগণ ব্রহ্মলোকে গমন করেন । 


“ভ্তজ্বা্ লামিভ্ঞ্ন্য শ্িহলাজীললুহ্যন |" 


_নল্গন্তানম্বি। 


উতকলে নাতি দেশের ও বিরজাক্ষেত্র আখ্যা হইয়াছে । 

শ্রীকৃষ্ণ দেবতক্ত ছিলেন; তাহার ভক্তির সীমা ছিল না। বিদ্বেষ- 
ভাব থাকা দূরে থাকুক, তিনি শক্তিমৃত্তির প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শন 
করিতেন, তিনি শক্তিরূপিণী ,বিরজামৃি দেখিয়া ভক্তিভাবে গদ্গদ 
হইয়াছিলেন। 


“মা বিশ্বীক্যা সব্যমন্‌ ভলমাল্মন 
মলমফিলন্বঘাঁ জনহী্ছ:। 


স্্িস্িস্সিসপিউিকাস্পিস্পিস্পা পিস্সিস্পিসিসশা পিসি সিসি সিসিসপিস্পিস্পি স্পা সপ স্সিস্পিস্পিস্সিশটি 


৩৮ উৎকলে শ্রাকৃষ্$-চৈতন্য | 





'সলবাল মঅলামিললচ্ৰ 
উলনশস্ীলব্ঘিন্তৃঘুতি: ॥৮-- 
ম্ববাহি। 

' অরবিন্দ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতনা বিরজা মৃত্তি দর্শন করিয়া সাষ্টাঙ্গ 
প্রণিপাত পুরঃসর কৃতাঞ্জলিপুটে অতুলনীয় প্রেম ভক্তি প্রার্থনা! করিলেন। 
পরে পিতৃলোকের গ্রীতিসাধন মানসে পিতৃতীর্ঘ নাভিগয়ায় উপস্থিত 
হইলেন। 


রল্মন্ক্কমঘঘি ভিন: 
ব্বাললাঘ নিভুঘ বিঘালনিল্‌। 
ঘনযব্য বৰা দন্গাস-- 
হ্যুনন। 
লনমান্‌ সৃভ্তলানীন্‌ ॥” 
_স্ত্যাহি । 
যে পবিত্র ব্রহ্দকুণ্ড সলিলে যজ্ঞবরাহরূপের বিকাঁশ অবলোকন করিয়! 
জগতের অধিবাসীগণ অনির্বচনীয় আনন্দ অনুভব করিয়াছিল নিখিল 
বিধানচেত্বা ভগবানচন্ত্র সমভিব্যাহারী ব্রাহ্গণগণসহ ততক্ষণেই তাহাতে 
নান করিয়াছিলেন। 
বিরজ! বাপীর জলও পবিত্র । বিরজ! বাপীর অপর নাম ব্রন্বকুণ্ড, 
ইহা! গজগিরিপুফরিণী। ৰ 
যাজপুরে প্রায় ২৭ হাতি উচ্চ একটি গরুড়ন্তস্ত আছে। ইহাকে 
এক্ষণে শুভস্তস্ত বলে। ইংরাজ পূর্তবিভাগ হইতে ইহার সংস্কার হইয়াছে। 
বাজপুরে প্রবাদ এ স্তস্ত স্বয়ং বঙ্ধাস্থাপিত। ইহাও প্রবাদ যে ইহার 
ভিতরে স্বর্ণ রৌপ্য ও মণিমুক্তাদি ছিল; তাহা এক সন্ন্যাসী বাহির 
করিয়। লই! গিয়াছে । গরুড়ন্তস্ত আধ্যদিগের দ্রষ্টব্য কীন্ডি। 
বিরজা মন্দিরের অনতিদুরে মণিকর্ণিকা ঘাট । মহাবিষুঃ সংক্রান্তিতে 


যাজপুর। ৩৯ 


এখানে যাত্রা মহোৎসব হয়। এগারনালা পুরাতন হিন্দুদিগের অপর 
একটা কীর্তি। পুরীর নিকটে রাজবর্থ্রে আঠার নালা । এখানে 
এগারটী নাল! খিলানকরা জল প্রণালী। কালআোত নালা সকলের 
বিশেষ ক্ষতি করিতে পারে নাই। 
শ্রীকুষ্ণচৈতন্য শিষ্য ও সেবকগণের নিকট অনৃষ্ত হইয়া নিজের মনে 
একাকী যাজপুরে মন্দির ও দেবমূর্তিসমুহ পরিদর্শন করিয়াছিলেন । 
০৫ “লাল নব জননাল্‌ লবাবী শিবীহ্ এ 
ঘুনযন্বিত্বলনীব্য লক্কাুলা:। 
বাহাত্ববীলিব ঘভামিন্রহাল্সঘ্ালীন্‌ 
হল লিল্বীত্বনন্ত্বা: মিএন্তিজকসীতি; ॥” 
_ন্তুবাহি। 
যে যাজপুর নগরে পত্রিলোচন” প্রভৃতি কোটি সংখ্যক শিবলিঙ্গ বিরাজ- 
মান যে পুরী ভগবান্‌ ভবানীপতির চিরাধুযুষিত বারাণসীর তুল্য, মহানুভাব 
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য সেই নগরীর মনোহর দৃশ্তে মুগ্ধ হইয়া চতুদ্দিক ভ্রমণ 
করিয়াছিলেন এবং ভ্রমণকালে “ভূতেশ লিঙ্গ” দর্শন করিয়াছিলেন । 
ধাজপুর এখন সবডিভিজান এবং এখানে মুন্সেফীও আছে। কিন্ত 
যাজপুরের অবস্থা ক্রমশঃ মন্দ হওয়ার সম্ভাবনা ৷ রেলওয়ে বিস্তারের পূর্ব 
পুরীর তীর্ঘযাত্রীদিগকে যাজপুর হইয়া যাইতে হইত। কিন্তু এখন 
যাল্রপুর যাজপুররোড রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে প্রাগ্ন ৮ ক্রোশ দুরে। 
.পুরীর যাত্রীগঞ্চ কেহই সহজে ষাজপুরে যান না। যাতায়াতেরও যথেষ্ট 
কষ্ট। বাঁজপুরের পাগাদিগের বৃত্তির বিশেষ হাঁস হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে 
যাজপুরের প্রশ্বর্যেরও হাস হইবে । হয়ত কিছুকাল পরে মুসলমানগণ যাস্থা 
নষ্ট করেন নাই, সময়স্রোত তাঁহার লোপ করিবে। ভবিষ্যতে গবর্ণ- 
মেণ্টের প্রত্বতত্ব বিভাগের সাহাধ্য ব্যতীত যাজপুরের আধ্যকীত্তি রক্ষা 
করা অসম্ভব হইবে। 


৪5 উৎকলে শ্রীকষ্ণ-চৈতন্ | | 
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যাজপুরে একদিন মাত্র থাকিয়! মহাপ্রভু সশিষ্যে কটকনগরে গমন 
করেন। কটক মহানদ্রী ও কাঠজুড়ীর অন্তবস্তী, রাজধানীর উপযুক্ত 
স্থান। প্রতাপরুদ্র প্রায়ই তথায় বাস করিতেন এবং তাহার অধিকাংশ 
চতুরঙ্গবল তথায় থাকিত। রাজা নৃপকেশরী খুষ্টায় দৃশম শতাব্দিতে সহর 
নিষ্মীণ করাইয়া রাজধানী করেন। ইহার পূর্বে ভুবনেশ্বর কেশরী 
রাজন্তগণের রাজধানী ছিল। কাঠুজুড়ীর লেটারাইট প্রস্তরের 'রিভে১-০ 
মেণ্ট প্রাচীন কেশরীরাজদিগের একটী অপূর্ব্ব কীর্তিস্তস্ত। চৈতন্য 
মহাপ্রভুর সময় তাহা অক্ষত ছিল। এখনও কাঠজুড়ীর জলবেগ ও সমর- 
আত তাহার কিছুই করিতে পারে নাই । এই বাধ দৈর্ঘ্যে একক্রোশের 
উপর, মধ্যে মধ্যে স্নানের ঘাট আছে । এই র্রিভেটমেণ্ট দ্বারা কটকনগর 
মহানদীর জলপ্রাবন হইতে রক্ষিত। সহ্অবর্ষ পূর্বেও ভারতবাসীদিগের 
কি নৈপুণ্য ছিল! 
কটক রাজধানীতে কেশরী বা গঙ্গবংশীয় রাজাদিগের ধর 

কীর্তির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যাঁয় না। ব্রহ্মা যাঁজপুরে, বিষ পুরুষোত্তমে, 
মহেস্বর ভূবনেশ্বরে ও সুর্য্যদেব কোণার্কে আধিপত্য করিতেছিলেন। কটক 
কেবল প্রজা শাসনার্থ নির্মিত হইয়াছিল। চৈতত্যদেবও তথায় গমন 
করিয়াছিলেন মাত্র । রাজপথ দিয়া পুরী বাইতে কটক অপরিহার্ষ্য। 
জয়ানন্দ মিশ্র কবিকর্ণপুর কটকের নাম করিয়াছেন * 

“রাজরাজেশ্বর কটক দেখিঞ।” 
| 

“হেনমতে মহানন্দে প্রগৌর সুন্দর । 

আইলেন কতদিনে কটক নগর ॥ 

ভাগ্যবতী মহানদী জলে করি ন্নান। 

আইলেন প্রভু সাঁক্ষীগোপালের স্থান 11” 


কটক। ৪১ 


কথিত আছে মহাপ্রভু ভাগ্যবতী মহানদীতে গড়গড়। ঘাটে স্বান 
করিয়াছিলেন। প্র ঘাট কটকের দুর্গের নিকটে । প্রস্তরনির্মিত ঘাটের 
উপরেই শিবমন্দির _গড়গড়া নিবি। কটকবাসীগণ এ ঘাট পবিত্র মনে 
করেন। 

কটকের ছুর্গ "এককালে খুব প্রসিদ্ধ ছিল। রাজা অনঙ্গ ভীমদেব 
ইহ] প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। ইহার অভ্যন্তরে দেবমন্দিরা্দি ছিল। 
গড়টি দ্রষ্টব্য ও প্রবেশদ্বার এখনও নির্মাণ কৌশলের পরিচয় দিতেছে । 
“আইন'আকবরিতে” লিখিত আছে যে, দুর্গের ভিতরে রাজা! মুকুন্দদেবের 
অতি স্থন্দর দ্বিতল প্রাসাদ ছিল। এখন তাহা দেখিতে পাওয়া ধায় 
না। অদম্য কাঁল প্রভাব অথবা ঘোর তিমিরাচ্ছন্ন অসভ্য কোন ছুরাস্মা 
সেই প্রাসাদকে ভূমিসাৎ করিয়া প্রস্তর খণ্সমূহ পর্য্যন্ত চক্ষুর অন্তরালে 
লইয়া গিয়াছে । 

কটক হইতে মহাপ্রভূ রাজপথ অবলম্বন করিয়াছিলেন। সে পথে 
সৈনিকগণের কোলাহল, অশ্বগণের হেষারব বা তরবারির আঘাত- 
শব্দ ছিলনা মুসলমান বঙ্গীয় নবাবের সৈন্য তখন অতছুর বাইতে পারে 
নাই । যাজপুরের দক্ষিণে প্রতাপরুদ্রের শাসন প্রায়ই শত্রশূন্ত ছিল। 
কটক তীহার প্রধান দুর্গ, কিন্তু কটকের দক্ষিণে মুসলমান শত্রু তখনও 
বিশেষ কোন উৎপাত করিতে পারে নাই। তথা হইতে পুরী পর্যাস্ত 
প্রদেশ তখন শাস্তিময় ছিল। তথায় এখনও লক্ষ্মী বিরাজমাঁনা, তখনও 
তাহাই ছিলেন। যেন অন্নপূর্ণ! বারাণসী ধাম ত্যাগ করিয়া গুপ্তকাশী 
একার কাননের ও বিষুর প্রিয়তম স্থান পুরুষোত্মের নিকটবর্তী প্রদেশে 
শত শত বৎসর কৃপাদৃষ্টি বিতরণ করিতেছেন: রাজপথের উভ়পাঁ্ে 
শস্তপূর্ণ শ্টামল ক্ষেত্রসমূহ ৷ বন নাই, জঙ্গল নাই ; কোথাও অনুর্বরা ভূমি 
নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। মধ্যে মধ্যে দেবমন্দির, সরোবর ও 
সরোবরের মধ্যে ক্ষুদ্রদ্বীপেও দেবার্চনা স্থান। যেখানে ধান্তক্ষেত্র নাই, 


৪২ উৎকলে শ্ৃ "চৈতন | 


পিস সস সি পাস িপাতি ৮ সত সিসি পম িপাসদিত ৯৮ ৯০৭ তত উিপাি্ািল সিএ % পার সিরিস্ছিতা, বস্পিলাসিত লোপা পাটি 


সেখানে বহফলধারী নারিকেল ব্ষযাদি ডা রর, কার ও  পুরাগ 
বৃক্ষশোভিত বাগান। বাগানে কেন্তকীর বেড়া, আর যেখানে সেখানে 
কেতকীর ঝোপ। বস্ততঃ যাজপুর হইতেই কেয়াগাছের ঘটা । মহাপ্রভুর 
সময়েও বোধ হয় “কাঁলহাড়ী, কেয়াগাছ, তবে জান্বে জগনাথ” কথা 
প্রচলিত ছিল। কেয়াগাছ বনুকালাবধি বঙ্গোপসাগরের পশ্চিমকুলের 
শোভী৷ ও সৌন্দধ্য সম্পাদন করিতেছে । মহাকবি কালিদাস শত শত 
বর্ষ পূর্বে শ্রীরামচন্ত্রের মুখদ্বারা বলিয়াছিলেন _ ₹ 


“নক্বালিত্ব: জলজ্হঘালিঘ্ন, 
ত্বল্মাতমন্ালললামলানি ॥ 
ব্্বন্রগ্র | 
হে আয়তলোচনে সরিৎপতির তীরসঞ্চারী সমীরণ কেতকীকুস্থুম 
পরাগ দ্বারা তোমার ব্দনমণগ্ডল মণ্ডিত করিতেছে । 
নিত্যানন্দ প্রভৃতি অনুচর সহ মহাপ্রভু এই মনোহর প্রদেশে প্রবেশ 
করিয়া কিয়ন্দ'র গমনান্তর “সাক্ষী-গোপালে” উপনীত ভইলেন। ধৃন্দাবন 
দাসের বর্ণনায় বোধ হয় যে মহাপ্রভু “সাক্ষীগোপাল” দর্শনানস্তর 
ভূবনেশ্বরে গিয়াছিলেন এবং ভুবনেশ্বর হইতে কমলপুরে যান। তাহার 
পরবর্তী চরিতামূত লেথকগণ, কৃষ্ণদাঁস কবিরাজ ও জয়ানন্দ মিশ্রও তাহাই 
বলিয়াছেন __ ্‌ 
“ভাগ্যৰতী মহানদী জলে করি স্নান। ৫ 
আইলেন প্রভু সাক্ষী গোপালের স্থান ॥” 
বৃন্দাবন দাস। 
কনা কবিরাজ শ্রীরুষ্ণচৈতন্যের গোপাল দর্শনের ্তাস্ত প্রকাশ 


করিয়া বলিয়াছেন__ 
ভুবনেশ্বরে পথে যৈছে করিল গমন । 
বিস্তারি কহিল তাহ। দাস বৃন্দাধন ॥ 


সপাসসিনিসটিলীস পেস উপল সপ সত সস সসাসি সিসি তি পাপ সি সিস্ট এ ৯৫৯৫ ২৫৯৫১৫২৫৯৫৫ পি সিল পিসির সর ৫৯৫ ৫ সি সিসি তির ১৮ ভি এপ 


জয়ানন মিশু নিখিযাছেন_ 


রাজরাজেশ্বর, কটক দেধিঞা, 
সাক্ষী গোপীনাথ সনে। 

ভুবন মোহন, দেউল ভিতরে, 
দেখিল একাত্তর বনে ॥” 


গ্নোবিন্দদীসের কড়চায় সাক্ষীগোপালের নাম আছে, মুরারী সাক্ষী- 
,গ্লোপালের নাম মাত্রও উল্লেখ করেন নাই ; কবিকণপুর সাক্ষীগোপালের 
অনেক কথাই বলিয়াছেন । 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 


সাক্ষীগোপাল। 


বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের পুরী যাইবার শাখাপথে সাক্ষীগোপাল 

ট্রেসান। ষ্টেসান হইতে প্রায় একপোয়৷ পথ দুরে গুপ্তবুন্দাবন গ্রামে বৃহৎ 
উদ্ভান মধ্যে সাক্ষীগোপালের মন্দির। সাক্ষীগোপালের অপর নাম 
সত্যবাদী। সাক্ষীগোপাল ষ্েসান হইতে তামাক নারিকেল প্রভৃতি, সম্বল- 
পুর প্রভৃতি স্থানে নীত হয়। এখানকার প্রধান বাণিজাদ্রব্য নারিকেল। 
এক্ষণে তথায় অনেক ফলপূর্ণ নারিকেল বৃক্ষ ; বোধ হয় পূর্বেও তাহাই 
ছিল। বর্তমান গোপাঁলমন্দির চৈতন্যদেবের সময় নির্মিত হয় নাই। 
বস্ততঃ চৈতন্তরেবের সময় গোঁপাল-মৃন্তি কটক রাজধানীতে বা তন্নিকটে 
ছিল। শ্রীকুষ্ণচৈতন্যের অনেক পরে গোপাল-মুদ্টি বর্তমান আবাসে নীত 
হইয়া থাকিবেন। তৎপূর্বে মুর্তি গোদাবরীর অপর পারে বিষ্ভানগরে 
প্রতিষ্ঠিত ছিল। উৎকলরাজ পুরুষোত্তমদেব বিগ্ভানগর জয় করিয়া কটকে 
এ মুষ্টি আনয়ন করিয়! তথায় সংস্থাপিত করেন । 

“এই মত বিদ্যানগরে সাক্ষীগোপাল। 

সেবা অঙ্গীকার করিয়াছেন চিরকাল ॥ 

উৎকলের রাজ! ত্রীপুরুষোত্ম নাম। 

সেই দেশ জিতি নিল করিয়া সংগ্রাম 

তার ভক্তিবশে গোপাল আজ্ঞা দিল । 

গৌপাল লইয়। সেই কটক আইল ।৮-_ 

চৈতম্থচরিতামৃত মধাখণ্ড। 

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্তের প্রিয় পার্যদ শিবানন্দ সেনের পুত্র পরমানন্দ দাস কৰিকর্ণ 
পুরও চৈতন্য চন্দরোদয় নাটকে লিখিয়াছেন-_ 
“মনস্বিবযা অসঘণি লগ্কাবাজীল ঘৃষ্মীঘলহ্নল ক্মানীঘ ব্বহাসঘান্মা জিন: | 


রর 


শা্পি ও ৫ উপা্্ট 


সাক্ষীগোপাল। 8৫ 


৯০৯৮ ৯৬০৯০ 


কট পুরুষোত্মমদেবের রাজধানী ছিল। তজ্জন্য প্রামাণিক গ্রন্থ 
সমূহে দেখিতে পাওয়া যায় যে শ্রীরুঞ্চচৈতন্য সাক্ষীগোপাল দেবকে 
দেখির। পরে তুবনেশ্বরে গিয়াছিলেন । 
কবিকর্ণপুর লিখিয়াছেন__ 

| “ঘি অব্যলবাৰা জাল্পি্স ঘাছ্ছিবীন্বাজহন্স্জ্ 

জত্তআঘাজঅন্স হাক্সত্ঘাব্থঁ আক্সী+? 


* পুনর্ধার বনপথে আসিয়া সাক্ষীগোপালকে দর্শন করিতে কটক- 
রাজধানীতে গমন করিলেন । 

বর্তমান সাক্ষীগোপালের মন্দির সাধুনিক বটে, কিন্ত নির্মাণপ্রণালী 
প্রাচীন দাক্ষিণাত্য প্রণালি হইতে বিভিন্ন নহে। সেই পুরাতন উৎকল 
প্রণালী। মন্দিরের প্রাঙ্গণ দীর্ঘে ১০৮ হাত, প্রস্থে ৯২ হাত। ' মন্দিরটা 
প্রায় ৪৫ হাত উচ্চ ও কারুকার্য আবৃত। কারুকার্য্যে অশ্লীলতার অভাব 
নাই। মন্দিরের পার্খে ই বৃহৎ সরোবর । সরোবরের সোপান প্রস্তরময়। 
সরোবরের মধ্যে চন্দনোত্সব-মগুপ। মন্দিরের প্রাঙ্গণ লেটারাইট প্রস্তর 
নির্মিত প্রাচীর বেষ্টিত। নিকটেই ফলের ও ফুলের বাগান। মন্দিরা- 
ত্যস্তরে বিষুর সুন্দর দ্বিভূজ ৫ ফুট পরিমিত মুরলীধর বালমুন্তি। 

দ্িভূজ মূর্তি পুরাতন-__ 

“নি লান্লা: জতজাভী ঘাক্ববানাজাতৃঘী ত্তি দাভীলা হন লন:_-”, 
'থতন্মনল্দ্ীহৃ লাতন্জল্‌। 


তাহারা ভ্রান্ত । কারণ কটকার্দিপ্রদেশে অতি প্রাচীন কালের সাক্ষী- 
গোপালাদি রহিয়াছে । ৪ 

ূততি দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, তাহা উৎকল দেশের ভাস্বর দ্বারা 
নিশ্মিত নহে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের প্রথা মুদ্তিতে বিশদরূপে পরিদৃশ্বমান। 
পার্খে শ্রীমূত্তি কিন্তু ইহাতে উৎকল-প্রথা স্পষ্ট প্রতীয়মান। প্রবাদও 


৪৬ উৎকলে শ্রীরুষ্ণ-চৈতন্থা 


স্পিপিস্পিস্পিস্পিস্পিসপিস্পিস্পিসিসসিসসিস্পসস্সিসআসিস্স ৬ সপিস্পিিস্পাম্পিস্পিস্পিস্পিস্পিস্পিসপিস্পস্পস্িসিপসপস্পিস্পি পিসি িস্পিসপিসিপিিিিপি সিস্ট সিসি 


আছে যে শ্রীমৃত্তি উৎকলের ৷ বোধ হয় মহাপ্রভুর সময়ে প্রীমৃত্তি গোপালের 
পার্থ ছিলেন না, কেবল মনোহর গোপাল মৃষ্তিই তিনি দেখিয়াছিলেন । 
বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন £__ 
“দেখি সাক্ষীগৌপালের লাবণ্য মোহন। 
আনন্দে করন প্রতু হুঙ্কার গর্জন | 
প্রভু বলি নমস্কার করেন স্তবন। 
অভ্ভূত করেন প্রেম আনন্দ ত্রন্দন |1”-_ 
অস্ত্য ২ 
কৃষ্ণদাস কবিরাজও লিখিয়াছেন £-_ 
“কটক আইলা সাক্ষীগোপাল দেখিতে । 
গোঁপাল দৌন্দধধ্য দেখি হইল! আনন্দিতে ॥ 
প্রেমাবেশে নৃত্যগীত করি কতক্ষণ । 
আবিষ্ট হইয়। কৈল গোপাল স্তবন |” 
মহাপ্রভু গোপালের স্তব করিলেন । কবিকর্ণপুর লিখিয়াছেন-- 


ধাবা নবি  শ্রযা 
ভ্রাঘহান্‌ শ্বাবলঘী ন্রিলিঘাঘ | 
নল আাহলিত্র নর্তিন হ্ম্ 
স্ত্রনীছিন জঘ'5ম্লন্বীন্ধি ॥ 
গোপাল মুরলীবাদনে তৎপর থাকিয়াও ক্ষণকাল বংশী অধর হইতে 
অধোভাগে রাখিয়। অপরিনেয এদ্ধাসহকারে তাহার সঙ্গে যেন আলাপ 
করিতে লাগিলেন, ইহা অনেকেই দেখিয়াছিল। " 
মহাপ্রভু সান্দীগোপালেই রাত্রিবাস করেন। রাত্রিকালে নিত্যানন্দ 
প্রভূ সাক্ষীগোপালে দা।হগণাত্যে আগমনের বিবরণ বলিয়াছিলেন। 
গোপাল মুণ্তি কিরূপে বুন্দাবন ইইতে বৈগ্ভানগরে আগত ; কিরূপে 
উৎকলরা'জ পুরুবোত্তনদেব বিগ্ানগর জর করিয়া তথা হইতে কটকে 
আনয়ন করেন, নে নমর্তই চৈতস্ত চরিভামতে সুন্দররূপে বিবৃত আছে। 


সাক্ষীগোপাল। | চন 


শিপ ৯:4৯ লাস পাটি লাস পাটি সি এ লি পরি ৪৯ পি লা, পাল ছবির লা ৯৯ পা তি পাস্তা প ০৯৪৪৯ এ০প ৯ পনথ তত্র ৬ প্র লস লিলি এসি সি ০ পি পাই বাস্িলা উর ৯ ৯৫ সপ্ন সি, 


কৰিকরণপুর স সংক্ষেপে পে বলিয়াছেন 1 
ব[ক্ট্বিিল নী ন্রিভীল নব্বন্ ভাীত দশ্তাজ্ছল: 
্বীলল্ক্রীললদাহদক্মঘুবাধীলাবাল্পভনু দব্ল্‌। 
হভক্ব ল লিন্তলনল্বহলদ্ষী লাছুলুভুজ্ানঘি 
দাহ সনিলানভললবললাহালন তব্যী দু: | 


এক ব্রাহ্মণ সাক্ষী দিবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিলে, ভগবান নিজ চরণ- 
কমলস্থিত নৃপুরের মধুর ধ্বনি করিতে করিতে তাহার পশ্চাঁৎ পশ্চাৎ গমন 
করিতেছিলেন, কিন্তু মহেন্দ্র দেশাবধি আসিয়া অগ্রগামী ব্রাহ্মণকে পশ্চাঁৎ- 
ভাগে দেখিতে দেখিয়া তথায় অবস্থিত হইলেন। 

পূর্ব্বে বহু তীর্থে ভ্রমণ করিতে করিতে নিত্যানন্দ প্রভু যখন কটকে 
আসিয়াছিলেন তখন লোকমুখে সাক্ষীগোপালের এই ইতিবৃত্ত শুনিয়া- 
ছিলেন। 


নিত্যানন্দ গোসাঞ্চ যবে তীর্থ ভ্রমিল! | 
সান্গীগোপাল দেখিবারে কটক আইলা ॥ 
সাক্ষীগোপালের কথা শুনি লোকমুখে । 
সেই কথা! কহেন প্রভু শুনে মহান্খে 
“পূর্বে বিদ্যানগরের ছুইত ব্রাহ্মণ । 

তীর্থ করিব।রে দৌহা করিল! গমন ॥ 
গয়। বারাণনী আদি প্রয়াগ করিঞা।। 
মথুর। আইল! দৌহে আনন্দিত হঞ। || 
বনযাত্রায় বন দেখি দেখে গোবদ্ধন। 
দ্বাদশবন দেখি শেষে গেলা বৃন্দাবন ॥ 
বৃন্দাবনে গোবিন্দ স্থানে মহাদেবালয়। 
সে মন্দিরে গেঞ$্গালের মহা সেব। হয় ॥ 
কেশিতীর৫ঘে কালিহ্‌দাদিতে করি স্বান। 
শ্রীগোপাল দেখি তাহা! করিল বিশ্রাম ॥ 


8৮ 


সি 


উত্কলে হী কা 'চৈতনত | 


গে।পালমৌন্দধ্য নার দিন মন হি | 


হুথ পাঁঞা রছে ঠাহ। দিন ছুই চারি || 
দুই বিপ্রমধ্যে এক বিপ্র বৃদ্ধ প্রায়। 
আর বিপ্র যুব তার করেন সহায় ॥ 
ছোট বিপ্র করে সর্বদ! তাহার সেবন। 
তাহার দেবায় বিপ্রের তুষ্ট হইল মন || 
বিপ্র কহে তুমি আমায় বহু সেবা কৈল|। 
সহায় হইয়। মোরে তীর্থ করাইল। ॥ 

পুজে হে। পিতার এঁছে না করে সেবন। 
তোমার প্রসাদে আমি না পাইল শ্রম ॥ 
কৃতদ্বতা হয় তোমার ন। কৈলে দম্মান। 
অতএব তোমারে আমি দিব কন্তাদান ॥ 
ছোট বিপ্র কহে শুন বিপ্র মহাশয় | 
অসম্ভব কহ কেনে যেই নাহি হয় ॥ 
মহাঁকুলীন তুমি বিদ্যা। ধনানি প্রবীণ। 
আমি অকুলীন বিদ্যা ধনাদি বিহীন ॥। 
কন্যাদান পাত্র আমি না হই তোমার। 
কৃষ্প্রীতে করি তোমার সেবা ব্যবহার ॥ 
্রাহ্মণ-সেবাতে কৃষ্ণের প্রীতি বড় হয়। 
তাহার সম্ভোষে ভক্তি সম্পদ্‌ বাঁঢ়য় | 

বড় বিপ্র কহে তুমি না কর সংশয়। 
তোমাকে কন্যা দিব আমি করিনু নিশ্চয় ॥ 
ছোট বিপ্র কহে তোমার আছে স্ত্রী পুত্র সব। 
বহু জ্ঞাতি গোষ্ঠী তোমার বহুত বান্ধব || 
তা সভার সম্মতি বিনে নহে কন্থাদান। 
রুত্সিণীর পিতা ভীম্মক তাহাতে প্রমাণ ॥ 
ভীম্মকের ইচ্ছ। বৃঞ্চে কন্তা। সমর্পিতে | 
পুত্রের বিরোধে কন্যা! নারিলেন দিতে ॥ 


সাক্ষীগোপাল । ৪৯ 


2 25552525 
বড় বিপ্র কহে কন্যা মোর নিজ ধন। 


নিজ ধন দিতে নিষেধিবে কোন্‌ জন ॥ 
তোমারে কন্যা দিব সভার করি তিরক্ষার । 
সংশয় না কর তুমি কর অঙ্গীকার ॥ 

ছোট বিপ্র কহে যদি কশ্ঠ। দিতে হয় মন। 
গোপালের আগে কহ এ সত্য বচন ॥ 
গোপালের আগে বিপ্র কহিতে লাগিল । 
তুমি জান নিজ কন্যা গ্িহারে আমি দিল ॥ 
ছোট বিপ্র কহে ঠাকুর তুমি মোর সাক্ষী । 
তোমা সাক্ষি বোলাব যদি অন্যমত দেখি || 
এত কহি দুইজন চলিল1 দেশেরে । 

গুরু বুদ্ধে ছোট বিপ্র বু সেবা করে ॥ 
দেশে আসি (ৌহে গেল। নিজ নিজ ঘর । 
কথোদিনে বড় বিপ্র চিস্তিল অন্তর ॥ 

তীর্থে বিপ্রে বাক্য দিল কেমতে সত্য হয় । 
স্সীপুত্র জ্ঞাতি বন্ধুর জানিব নিশ্চয় ॥ 

এক দিন নিজ লোক একত্র করিল। 

তা নবাব আগে সব বৃত্তান্ত কহিল ॥ 

শুনি সব গোষ্ঠী তবে করে হাহাকার । 
এছে বাত মুখে তুমি ন। আনিহ আর ॥ 
নীচে কন্যা দিলে কুল যাইবেক নাশ । 
শুনি সব লোক তবে করিবে উপহাস ॥। 
বিপ্র কহে তীর্থ বাক্য কেমনে করি আন। 
ঘে হউ সে হউ আমি দিব কন্যা দান | 
জ্ঞাতি লোক কহে সবে তোমারে ছাড়িব। 
স্ত্রী পুজ্র কহে বিষ খাইয়া মরিব || 

বিপ্র কহে সাক্ষী বেলাইঞা। করিবেক হ্যায় । 
জিতি কন্যা নিবে মোর ধন্ধ ব্যর্থ যায় ॥। 


উতৎ্কলে শ্ীরুষ্-চৈতন্য | 


০৯৮০৯ তছি এটি 2222 পি শিপ শা 2টি তি শসিশ্টিশি পিপিপি পিপলস সি্াসিল পসপাস্পিসিশ্সি স্টাটাস 


পুজ কহে প্রতিন। সাক্ষী সেছো| দূর দেশে। 
কে তোঁম।র সাঁ্স দিবে চিস্তা কর কিসে 
নাহি কহি না কহিও এ মিথা। বচন। 
সবে কহিও কিছু মোর না হয় স্মরণ || 
তুমি যদি কহ আমি কিছু নাহি জানি। 
তবে আমি হ্যায় করি ব্রান্মণেরে জিনি ॥। 
এত শুনি বিপ্রের চিস্তিত হেল মন। 
একান্ত ভাবে চিন্ছে বিপ্র গোপাল চরণ ॥। 
মোর বন্দ রগ পায় না মরে নিষ্ভা জন । 

ছুই রক্ষ। কর গোপাল ভোমার শরণ | 

এই মভ চিত্তে বিপ্র চিভিচে লাগিল।। 
আর দিন লঘু বিগ্র-ঘর আই'ল। || 

আসিঞ্া। গরম ভল্ত্যে নমন্ধার কার। 

বিনয় করিয়া কহে দুই করযুড়ি |! 

ভুমি মোরে কন্যা দিতে করিয়।ছ অঙ্গীকার | 
এবে কিছু নাহি কহ কি তোমার ব্াবহর |! 
এত শুনি সেই বিপ্র মৌন ধরিল। 

তার পুজ্র ঠেলা হাতে মারিতে আউল )1 
আরে অধম মোর ভগিগা চাহ বিবাহিতে 
বাদন হও চাহে বেন চাদ ধরিতে | 

ঠেঙ্গ। দেখি সেই বিপ্র পলাইঞ্া। গেল । 
আর দিন গ্রামের লেক সভ। ত করিল ।। 
সব লোক বড় বিশ্রে বোলাইএ্া লইল । 
তবে দেই লঘু বিপ্র কহিতে লাগিল ॥ 
এহ্ো মোরে কন্ত! দিতে করিয়াছে অঙ্গীকার 
এবে কন্যা নাহি দেন কি হয় বিচার | 
তবে সেই বিপ্রেরে পুছিল সর্বব জন । 

কন্তা কেনে না দেহ যদি দিল্লাছ বচন ।। 


সাক্ষীগোপাল। 


বিপ্র কহে শুন লোক মোর নিবেদন । 


কবে কি বলিয়াছি কিছু না হয় স্মরণ | 
এত শুনি তার পুক্র বাকৃছল পাঞ্া। 
প্রগল ভ হইয়া কহে সম্মুখে আসিঞ। ॥। 
তীর্থযাত্রায় পিতা সঙ্গে ছিল বহু ধন। 

ধন দেখি এই দুক্টের লইতে হৈল মন । 
আর কেহে। সঙ্গে নাঞ্চি সবে এই একল। 
ধতৃরা খাওয়াইয়া বাপে করিলা পাগল ॥। 
স্ব ধল লঞ্াা কহে চোর লেল ধন। 
কন্তা। দিতে কহিয়্াছে উঠাইল বচন || 
কুমি সব লোক কহ করিয়! বিচার । 
মোর পিতার কন্য। যোগ্য ইহাকে দিবার || 
এত শুনি লোকের মনে হইল সংশয় | 
সম্ভবে ধন লোভে লোক ছ।ডে ধন্ম ভয়।। 
হবে ছে; বিপ্র কহে শুন মহাঁজন। 

হ্যায় ভিনিতে কহে এই আনত বচন |। 
এই বিপ্র মোর সেবা সন্তষ্ট হইলা। 
ভোরে আমি কন্া দিব আপনে কহিলা ॥। 
তবে আমি নিষেধিল শুন দ্বিজবর | 
তোমার কন্তার যোগ্য নহো মুখ বর | 
কাহ1 তুমি পণ্ডিত ধনী পরমকুলান । 
কাহা মুপ্রি দরিদ্র মুর্খ নীচ কুনহীন || 

তু এই বিপ্র মৌরে কহে আব বার। 
তোরে কন্যা দিনু তুমি কর অঙ্গীকার | 
শবে মুক্রি কহিল শুন দ্বিগ মহামতি । 
তোমার স্ত্রী পুজ জ্ঞাতির নহিবে সম্মতি ॥। 
কম্ত। দিতে নারিবে হবে অসত্য বচন। 
পুনরপি কহে বিপ্র করিয়া যতন ॥ 


৫৯ 


৯ পিসি শশ পািশাটি শনি লি পা পিসির ৯ 


৪৭ 


“ উতৎকলে ক্ষ -চৈতন্ত 


৯৮৯ -০% পি তাস লা তিতাস তি পা তি পাসিলাসটি পাপা, সত ৬ পাপা 


কন্তা তোরে জিলু সবিধা না করি চিতে। | 
আত্ম কন্যা দিব কেবা পারে নিষেধিতে ॥ 
তবে আমি কহিল এই তোমার দৃঢ় মন। 
গোপালের আগে কহ এ সত্য বচন ॥ 

তবে ইহে! গোপাল আগে যাইয়া! কহিল । 
তুমি জান এই বিপ্রে কন্যা আমি দিল ॥ 
তবে আমি গোপালের সাক্ষি করিঞা । 
কহিল তাহার পদে বিনতি করিঞা ॥ 

যদি মোরে এই বিপ্র না করে কন্যা দান । 
সাক্ষি বোলাইব তোম। হৈও সাবধান ॥ 

এই বাতে সাক্ষী মোর আছে মহাজন । 

যার বাকা সত্য করি মানে ত্রিভুবন ॥ 

তবে বড় বিপ্র কহে এই সত্য কথা । 

গোপাল যদি সাক্ষি দেন আপনি আসি এথা ॥ 
তবে কন্যা দিব এই জানিহ নিশ্চয় । 

তার পুত্র কহে ভাল এই বাত হয় ॥ 

বড় বিপ্রের মনে কৃষ্ণ সহজে দয়াবান্। 

অবশ্ট মোর বাকা [িতহো। করিবে প্রমাণ ॥ 
পুজ্রের মনে প্রতিম। সাক্ষী নারিবে আসিতে । 
ছুই বুদ্ধ্যে ছুই জনা হইল স' তে ॥ 

ছোট বিপ্র কহে পত্র করহ লিখন । 

পুন যেন নাহি বলে এ সব বচন ॥ ৃ 
তবে সবলোক এক পন্ত্র ত লিখল । 

দোহার সম্মতি লঞ্জা আপনে বরাখিল ॥ 

তবে ছোট বিপ্র কহে শুন সভাজন। 

এই বিপ্র সতাবাক্য ধন্্পরীয়ণ ॥ 

্ববাক্ ছাড়িতে ইহার নাহি কভু মন। 
স্বজনযৃতয ভয়ে কহে ল  পটি বচন ॥ 


নক্ষীগোপাল | ৫ 


শট পাটি পাস্টিপীি পোস্ত এ সি সত সত ৯৩৯৫ সসপাসটি তি সিসি 


ইহার পুণে কৃষ্ণ আনি সাক্ষি বোলাইমু। 
তবে এই বিপ্রের সতা প্রতিজ্ঞা রাখিমু ॥ 
এতশুনি সবলোক উপহাস করে। 
কেহে। কহে ঈশ্বর দয়ালু আসিতেহো পারে ॥ 
তৰে সেই ছোট বিপ্র গেল] বৃন্দাবন । 
দণগ্ডবৎ করি কহে সব বিবরণ ॥ 
ব্রহ্মণ্যদেব তুমি বড় দয়াময় । 
ছুই বিপ্রের ধন্ম রাখ হইয়া সদয় ॥ 
কন্া। পাব মনে মোর নাহি এই সুখ । 
বিপ্রের প্রতিজ্ঞা যায় এই মোর ছখ ॥ 
এত জানি সাক্ষি দেহ তুমি দয়াময়। 
জানি সাক্ষি না দেয় যেই তার পাপহয়॥ 
কৃষ্ণ কহে যাহ বিপ্র আপন ভবন। 
সভা করি আমা তৃমি করিহ স্মরণ ॥ 
আবিভূতি হঞা আমি তাহা সাক্ষী দিব। 
প্রতিমা স্বরূপে তাহা যাইতে নারিব ॥ 
খিপ্র কহে হও যদি চতুভু'জ মুস্তি। 
ততু তোমার বাক্যে কারো নহিবে প্রর্তীতি ॥ 
এই মুর্তো যাঞা যদি এই শ্রীবদনে ৷ 
সাক্ষি দেহ যদি তবে সর্ব লোক মানে ॥ 
কৃষ্ণ কহে প্রতিম1 চলে কাহাও না শুনি। 
বিপ্র কহে প্রতিমা হঞা কহ কেনে বাণী ॥ 
প্রতিমা না হও তুমি সাক্ষাদ্বজেন্দ্রনন্দন। 
বিপ্র লাগি কর তু।ম অকাণা সাধন ॥ 
হাসিঞা গোপাল কহে শুনহ ব্রাহ্মণ । 
তোমার পাছে পাছে আমি করিব গমন ॥ 
উলটি আমারে তুমি না করিহ দর্শনে । 
আমাকে দেখিলে আমি রহিব সেই স্থানে ॥ 


উতৎকলে শ্রীরুষ্ণ-চৈতন্ত ৷ 


সম 


নৃপুরের ধ্বনি মাত্র আমার শুনিবে। 
সেই শবে গমন মোর প্রতীত করিবে ॥ 
এক তের অল্প রাদ্ধি করিবে সমর্পণ। 
তাহা খাঁঞা তোমার সঙ্গে করিব গমন ॥ 
আর দিন আজ্ঞা মাগি চলিল। ব্রাহ্মণ । 
তার পাছে পাছে গোপাল করিলা গমন ॥ 
নৃপুরের প্বনি শুনি আনন্দিত যন । 
উত্ম অন্ন পাক করি করায় ভোজন ॥ 
এই মত চলি বিপ্র নিজ দেশে আইল । 
গ্রামের নিকট আসি মনেতে চিট ল॥ 
ইবে মুক্তি গ্রামে আইলু যাইমু ভবন। 
লোকেরে কহিমু গিএশ সাক্ষী আগমন ॥ 
সাক্ষাৎ না দেখিলে মনে প্রতীত না হয় 
ই] বদি রহে তবে কিছু নাহি ভয় ॥ 
এত চিশ্দি সই বিপ্র ফিরিঞ্া। চাহিল। 
হাসিঞ্। গো পালদেব তাহাঞ্ি রহিল ॥ 

ন্ধণে কহিল তুমি যাহ নিজ ঘর । 
ইহাঞ্জে বহিব আমি না যাব অতঃপর ॥ 
তবে সেই বিগ্র বা নগরে কহিল। 
শুনি সব লোক চিভ চযৎকার হৈল ॥ 
আইসে সকল লোক সাক্ষি দেখিবারে । 
গোপাল দেখিঞ] হর্ধে দণ্ডবৎ করে ॥ 
গোপালের সৌন্দর্য দেখি লোক আনন্দিত | 
প্রতিমা চলি আইলা শুনি হইল! বিন্মিত ॥ 
তবে সেই বড় বিপ্র আনন্দ্রিত হঞ্াা । 
গোপালের আগে পড়ে দণ্ডবৎ হঞ্ ॥ 
সকল লোকের আগে গোপাল সাক্ষি দিল। 
বড় বিপ্র ছোট বিপ্রে কন্তাদান কৈল॥ 


সাক্ষীগোপাল। ৫৫ 
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তবে সেই ছুই বিপ্রে কহিল! ঈশ্বর | 

তুমি ছুই জন্মে জম্মে আমার কিন্কর ॥ 
দোহার সত্য তুষ্ট হৈলাঙ দোহে মাগে বর। 
ছুই বিপ্র বর মাগে আনন্দ অন্তর ' 

বদি বর দিবে তবে রহ এইস্থানে। 
কিন্করেরে দয়া তব সর্ববলোক জানে ॥ 
গোপাল রহিলা পদোঁহে করেন সেবন । 
দেখিতে আইসে তবে দেশের সর্বজন ॥ 
[স দেশের রাজা আইলা আশ্চর্ধা শুনিয়া। 
পরম সোষ পাইল গোপাল দে থয়। ॥ 
মন্দির করিয়া রাজ সেবা চালাইল । 
সাক্ষিগোপাল বুলি নাম খাঁতি ভৈল ॥ 
এইমতে বিদ্শনগরে সাক্ষিগোপাল। 
সেবা অঙ্গীকার করি আছে চিক্নকাল ॥ 
উৎ্কলের রাজা পুরুষোোকমদেব নাম। 
সেই দেশ জিনিলেন করিঞল সংগ্রাম ৭ 
সেই রাজা লিনি লৈল তার সিংহাসন । 
মাণিকা সিংহাসন নাম অনেক রতন |! 
পুরুষো মদেব সেই বড় ভক্ত আর্ধ। | 
গোপাল-চরণে মাগে চল মোর রাজা ॥ 
তার ভক্তিরসে গোপাল তারে আজ্ঞ। দিল ' 
গোপাল লইয়৷ রাজা কটক আইল ॥ 
জগন্নাথে আনি দিল রত সিংহাসন । 
কটকে গোপাঁলসেবা করিল স্থাপন ॥ 
তাহার মহিষধী আইলা গোপাল দর্শনে । 
ভক্তো বছ অলঙ্কার কৈল সমর্পণে !। 
তাহার নাসাতে বহুমূলা মুক্ত। হয়। 

তাহা দিতে ইচ্ছা হৈল মনেতে চিশ্চয় ॥ 


২. পাশ 


€ঙ 


উৎকলে ্রকৃষ-চৈত্ | 
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তবে এই দাসী মুক্তা নাসাতে পরাইত। 
এত চিন্তি নমস্কারি গেল৷ স্বভবনে। 
রাত্রিশেষে গোপাল তারে কহেন স্বপনে ॥ 
বালককালে মাতা মোর নাস] ছিদ্র করি। 
মুক্তা পরাইয়াছিলা বন্থ যত্বু করি। 
সেই ছিন্্র অদ্যাপি আছে আমার নাসাতে। 
সেই মুক্তা পরাহ যাহা চাহিয়াছ দিতে ॥ 
স্বপ্ন দেখি রাণী রাজারে কহিল। 
রাজা সঙ্গে যুক্তা লঞা মন্দিরে আইল ॥ 
পরাইল নাসায় যুক্তা ছিদ্র দেখিয়া । 
মহা মহোৎসব কৈল আনন্দিত হঞা ॥ 
সেই হইতে গোপালের কটকেতে স্থিতি । 
এই লাগি সাক্ষিগোপাল নাম হৈল খাতি ॥ 
_ শ্রীকৃ দাস। 





সাক্ষীগোপাল ব! সত্যবাদী নামের প্রকৃত রচয়িতা কে তাহা অঙ্ঞাত। 
কিন্তু শ্রীকুষ্চদাসের রচনাই সাক্ষীগোপালের প্রসিদ্ধির গ্রধান কারণ। 
অধিকন্ত ভক্তি ও সতোর জয়ই মহাবিঞ্কুর অভিপ্রেত। সত্যের জয়ের 
জন্ত তিনি নিজেও সাক্ষী দিতে প্রস্তুত ছিলেন। জানিয়! সাক্ষী না 
দেওয়াও মহাঁপাপ-_“জানি সাক্ষি ন! দেয় যেই তার পাপ হ।” 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ। 


_একাত্্কানন বা ভুবনেশ্বর 


একাত্রকানন হিনুধর্শের, হিন্ুকীন্তির বিশেষ দর্শনীয় প্রদেশ। ইহা 
কটক হইতে পুরী যাইবার রাজপথের নিকটেই। শ্রীরুষ্ণচতনয, 
ভগবানই হউন বা তগবদ্ভন্তই হউন, এই গুপ্ব কাশীতীর্ঘ পর্যটন না 
করিয়া, সর্বতীর্ঘময় বিন্দূঘরোবরে স্নীন না করিয়া, জগন্নাধদর্শনে যাইতে 
পারেন নাই। ইহা কটক হইতে দশ ক্রোশ দূরে । 
“তবে মহাপ্রভু আইলেন শ্রীভূবনেশ্বর। 
গুপ্তকাশী বাঁস যথা করেন শঙ্কর ॥ 
মর্বাতীর্ঘ জল যথা বিন্দু বিন্দু আনি। 
বিন্ুমরোবর শিব স্থজিল আপনি ।- বৃন্দাবন দাস-অন্ত্য ২। 
শ্রুষ্ণদাস কবিরাজ ভুবনেশ্বরের কথা বৃন্দাবন দাসের উপর বরাত 
দিয় গিয়াছেন, নিজে কিছু বলেন নাই £- 
ভুবনেশ্বর গথে যৈছে করিল গমন। 
বিস্তারি কহিল তাহা দাস বৃন্দাবন ॥--মধ্য ৫। 
জয়ানন্দ মিশ্র ও শ্রীরুষ্ণ চৈতন্তের ভুবনেশ্বরে যাওয়ার কথা লিখিয়া- 
ঘছেন, কিন্তু তীহার ভূগোল বর্ণনায় অনেক দোষ আছে। বোধ হয় তিনি 
নিজে উৎকলে যান নাই। মুরারি ভুবনেশ্বর সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়া- 
ছেন, কিন্তু গোবিন্দের কড়চায় ভৃৎনেশ্বরের নাম মাত্রও নাই। 


খগুগিরি ও উদযগিরি। 


কটক হইতে পুরুষোত্বম যাইতে আগেই খগ্ডগিরি ও উদয়গিরি। 
উভয় গিরিই বৌদ্ধ গুক্ষমগন, উভয়ই এখনও বৌদ্ধ তীর্ঘ। উভয় গিরিই 


৫৮ উৎকলে ্ীষ-চৈত | 


৭ সস সিসি সস সসিপাসপসিপাসপসিস৯পস তাস সিাসিসিিসিিিিও 


তাঁরতবষীয় বৌদ্ধ জীবনের, বৌদ্ধ কনডির পরিচস্ল। | প্রষ্চত্ভ গিরি- 
দ্য়ের উপরে উঠিয়া গুল্ক ও বুদ্ধমু্তি সমূহ দর্শন করিয়াছিলেন কি? 
তাহার আবির্ভাবের অন্ততঃ দুইশত বর্ষ পূর্বের * কেন্দুবিত্বকবি জয়দেব 
“মধুর কোমলকান্ত পদাবলীর” প্রথম স্টোত্রেই ১ বিষুটুর অবতার 
বলিয়া গিয়াছিলেন । 

“লিল্ুমি অএতিপ্বব্প্ত সুনিসানন্‌। 

অহ্যস্বহমহত্িমদগ্যমামন্‌ ॥ 

উম ঘুঘন্ীং। 

সম সম সই ॥) 
অজয় নদীর কূলে যে দ্রশাবতার-স্তোত্র প্রথম গীত হইয়াছিল, তাহা 
ভাগীরথীর কূলে নবদ্বীপে অনতিপরেই কতশতধার গীত হইয়া থাকিবে! 
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যই, অদ্বৈত, নিত্যানন্দ প্রভৃতি মহাত্বাগণের সহিত দেই স্তোত্র 
কতশতবার কীর্তন করিয়া ভক্তি ও আনন্দে অভিভূত হইয়াছিলেন। 
জয়দেবের শ্রীগীতগোবিন্দ তাহার প্রাণ ছিল! তথাপি শ্রাহার 
উদয়গিরি ও খগ্ডগিরির উপর না উঠিয়া দেখাই সম্ভব । প্রামাণিক 
গ্রন্থ সমূহে গিরিদ্বরের উদ্দেখ নাই. একামপুরাণে খণ্ডাচল 
একামকাননের পশ্চিম সীমান্ত বলিয়া উল্লিখিত আছে-“ন্বজ্ত লন 
ঘলান্বা্স অনান্ধী স্বুত্ত্ীম্বঘ । তিনি পুরুষোত্তম বাইবার জন্য উদ্বিগ্ন 
হইগ়াছিলেন। এমন কি ভুবনেশ্বরেই একদিন মাত্র ছিলেন। উ্নয়গিরি 
ও খণ্ডগিরি তখন পোঁরাণিকদিগের প্রায়ই তাজা ছিল। এখনও গিরিদয় 
আমাদের তীর্থ নহে । উদয়গিরির পাদদেশে এখন একটা পণকুটার আছে 
তাহার নাম “বৈরাপীর মঠ।” মঠাধিকারী দশকগণকে অনেক খড়ম 
দেখাইয়৷ থাকেন। খড়মগ্ডুলি সাজান আছে ও দেওয়ালে চৈতন্-ৃ্তি 
অঙ্কিত আছে। একজোড়া খড়ম চৈতন্য মহা প্রভুর খড়ম বলিয়া বর্ণিত 
* পরিশিষ্ট দেখ। 


ভুবনেশ্বর | ৫৯ 
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হয়,__যেন মহা প্রভু ভূবনেশ্বর যাইবার সময় বৈরালীর পরঠেখ খড়ম ম রাখিয়া 
গিয়াছিলেন ! 

যাহ! হউক শ্রীক্কষ্ণ চৈতন্তের জীবদ্দশায়, “হিন্দু”, “হিন্দুর”, “হিন্দু 
দ্বেবতা” এ সকল কথা৷ প্রচলিত ছিল না। আমরা ইংরাজী গ্রস্থ সদুহ পাঠ 
করিয়! বৈদিক বা' পৌরাণিক ধর্মের সহিত বৌদ্ধধর্মের যেরূপ গ্রভেদ 
করিতে শিথিয়াছি, তৎকালে সেরূপ প্রভেদ ছিল না । তংকাঁলে উভয়ই 
ভারতুব্ষ।য় ধর্ম্ম সমূহের অন্তর্গত ছিল। উভয়ই চধীঃ ছিল। বৌদ্ধ 
দর্শন আমাদের একটা দর্শন । তবে ততকাঁলে বৌদ্ধবর্শের ভারতনধষে 
বিশেষ অবনতি হইয়াছিল! 

কেশরা রাগবংশের রাজত্বকালে বৈদিক ও পৌরাণিক পুজা 'ও ধর্মের 
প্রাহুর্ভীব ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছিল, বুদ্ধদেব-পু্তা ও ততগ্রচারিত ধন্দের 
হাস হইতেছিল। চীন পরিব্রাজক হিউন্থ সং ওড়দেশ দিয় দাক্ষিণাত্যে 
গমন করেন। তিনি ওডুদেশে প্রার ১০০ বৌদ্ধ আশ্রম দেখেন 
তাহাতে প্রায় দশ সহজ শ্রমণ ধাম করিত। শ্রমণেরা মহায়ানাবলম্বী 
ছিল। তিনি ব্রাহ্মণধন্মে দীক্ষিতদিগের অনেক দেবালয় দেখিয়াছিলেন । 
কিন্ত তিনি তাহাদের পরস্পরের বিশেষ বিভিন্নতা দেখেন মাই, বিদ্বেষভাৰ 
ছিলই না। বস্ততঃ উভয় ধর্মের বিভিন্নতা খুন কম ছিল। উভয়ই 
হিনদুধন্ঘু, উভর ধন্মাবলম্বিগণেরই অনেক বিষয়েই একতা ছিল । বৌদ্ধগণ 
অহিন্দু গিলমা। তৎকালের ভারতবষ;য় বৌদ্ধগণ তেত্রিশ কোটা দেব- 
দেবী মানিত, দেব-দেবীগণের পুজা করিত, ব্রাহ্মণদিগকে মান্য করিত 
এবং গোমাংস ভক্ষণ প্রভৃতি অনাচার করিত না। এখন যেমন বৈষ্ণুব 
ও শাক্তে প্রভেদ, তৎকালে বৈদ্দিক ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদিগের মধ্যে তদধিক 
প্রভেদ ছিল না। জৈন ধন্ম অবৈদ্রিক কিন্তু জৈনদিগের সহিত হিন্দুদিগের 
কাটাকাটি মারামারি ছিলনা ও নাই। বৈষ্ণব হিন্দু ও জৈনে এখনও 
বিবাহাদি হইয়া থাকে ; পূর্বেও হইত। জৈন বৈষ্ণব হওয়ার দৃষ্টান্ত, 


৬৩ উডিনে কু চৈতত | 
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অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে অগংশেঠ হরেক চাদ) অথচ চ তাহাদের পরি- 
বারদিগের জৈনবংশে বিবাহাদি হইতেছে । আরও অনেক জৈন আছে, 
যাহাদেরও বৈষ্ণবদিগের সহিত বিবাহাদি হয়। পাশ্চাত্য প্রদেশে 
মুসলমানেরা যেরূপে স্বধন্্ প্রচার করিয়াছিল, যেরূপে তাহারা বিধন্শমী- 
দিগের উপর অত্যাচার করিয়া তাহাদিগের বধ ও নিষ্াসন করিয়াছিল; 
ইউরোপে রোমেন্‌ কেথলিক ও প্রটেগ্টাপ্টদিগের পরস্পর যেরূপ বিদ্বেষ, 
যেরূপ পরম্পরের নিধ্যাতন ছিল, ব্রাঙ্গণধর্মাবলম্বী ও ব্রাহ্মণেতর 
ধন্মাবলম্বীদিগের মধ্যে সেরূপ ভাবের, সেরূপ ব্যবহারের কোন 
প্রমাণ লক্ষিত হয় না। শান্তিময় ধর্মপ্রাণ ভারতবধষীয় আধ্যগণের 
যুক্তি ও কৌশলই ধর্ম প্রচারের অস্ত্র ছিল। বন্দুক বা শাণিত লৌহ 
দ্বারা ধর্মপ্রচার ধন্দ্রবিরুদধ ছিল। কোন কোন রাজা কখন কখন 
ধর্ম প্রচারের জন্য শাসনদণ্ড গ্রহণ করিতেন বটে, কিন্তু সেরূপ দৃষ্টাস্ত 
অতি বিরল। কুমারিল ভট্রের সময়ে অনেকটা জোর জবরদস্তী, অবৈধ 
কাধা হইয়াছিল বটে, কিন্তু সেরূপ দৃষ্টান্ত অতি বিরল। পাশ্চাতা ধর্ম 
প্রচারের রীতি ভারতবর্ষে অবশ্তই প্রচলিত ছিল এই বিবেচনায় অনেকেই 
লিখিয়াছেন, অনেকেই মনে করেন, বৈদিক ও বৌদ্ধধর্ম পরস্পরের বিদ্বেষী 
ছিল, কিন্তু ভারতবর্ষে প্রচলিত মহায়ান-বৌদ্ধধর্ম্ম ও বৈদিক ও পৌরাণিক 
ধর্মে এরূপ প্রভেদ্র ছিল ন! যে উভয় ধর্মে বিশেষ বিদ্বেষভাবের সম্ভাবনা 
ছিল। বুদ্ধদেবের প্রাধান্ত সম্বন্ধেই উভয়ের পার্থক্য ছিল মাত্র। পরমহংস 
পরিব্রাজকা চা্য শঙ্করাংশ শঙ্করাচার্ধ্য রাজাশ্রয়ে বা সৈম্যসামস্তাশয়ে স্বধশ্্ন 
প্রচার করেন নাই ; তাঁহার দার্শনিক মত, তাহার অধ্বৈতবাদ, তাহার 
শৈবত্ব, তাহার মানসিক প্রতিভা দ্বারা গৃহীত হইয়াছিল; সুতরাং 
শাক্যসিংহ-গ্রচলিত মত ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়াছিল। 

ষ্ঠ থৃষ্ট শতাব্দীতে চীন পরিব্রাজক ফাহিয়ন উড়িয্যায় উভয় ধর্দের 
অভেদে প্রচলন দেখিয়। যান। বৈদিক ধর্মের প্রভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি 


ভূবনেশ্বর ৷ ৬১ 
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পাসাসমিস্পিস্পিসপিসসি পিসি সিন লা ০ ৯ পা 


হওয়ায় "মার তিন চারি শত বৎসরে বৌদ্ধ ধর্ম ভারতবর্ষে লুপ্ত প্রায় হয়। 
হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দিরে কোনকালেই বিশেষ প্রতেদ ছিল না, বৌদ্ধধর্শের 
নির্বামনের পর অনেক বৌদ্ধ মন্দিরই হিন্দু মন্দির হইয়াছিল। তঙ্জন্তই 
দ্বাদশ খৃষ্টা্ধে মহাকবি জয়দেব বুদ্ধদেবকে বিষ্ণ,র অবতার মধো গণনা 
করিয়া গিয়াছেন। 

উদয়গিরি লেটারাইট প্রস্তরময়। মধ্যে মধ্যে বালুপ্রস্তরও অনেক। 
প্রস্তর হইতে খোদ্দিত কএকটি দ্বিতল ও কএকটি একতল গুল্ফ। একটির 
নাম সর্প-গুম্ক, একটির নাম ব্যান্ব-গুক্ষ। গুম্ফের আকারানুসারে নাম- 
করণ হইয়াছে । দুইটি গুল্ক মাত্র দ্বিতল ও তাহাতে অনেকগুলি স্তস্ত ও 
অনেকগুলি বারাওা আছে। কত শত বৎসর পূর্বে এই গ্ুন্ষ থোর্দিত 
হইয়াছিল বলা যায় না। কোন কোনটিতে হিন্দু দেবতার মৃক্তি এখনও 
দেখিতে পাওয়া যায়। গণেশ-গুম্ফে গণেশ-মুর্তি এখনও বর্তমান । 
হিন্দু মূর্তি সকলই আধুনিক একথা বলা যায় না । বৌদ্ধরাই গণেশ-মৃত্তি 
খোদিত করিয়া থাকিবে । গণপতি তাহাদের একটা দেবতা ছিলেন। 

খণ্ডগিরি উদয়গিরি অপেক্ষা! সর্বাংশে বৃহদাকার। ইহার উপরিভাগে 
বিস্তীর্ণ সমতল ভূমি। উঠিবার পথ প্রস্তরময় সোপান। নসোপানের 
উপরেই চারিটা গুম্ক। একটা ভগ্ন প্রায়, তৎপার্খের একটিতে হিন্দু দেব- 
মূর্তি প্রতিষ্ঠিত ও তথায় এখনও সময়ে সময়ে শ্রীমন্ভীগবত পঠিত হয়। 
তৎপার্খের গুল্কায় অনেক ভাস্করকার্য্য পরিদৃশ্ঠমান। তথায় দশভৃজ! 
ও সর্বমঙ্গলা মুর্তও রহিয়াছে। পৌরাণিকেরাই যে এই সুরুল দেবমূর্তি 
খোদিত করিয়াছিলেন তাহা নিঃসংশয়ে বলা যাঁয় না। মহায়ান বৌদ্ধগণ 
হিন্দু দেবদেবী সমূহের পুজায় বিমুখ ছিলেন না। মহায়ান বৌদ্ধগণই 
এ সকল মূর্তিরই কারণ হইতে পারেন। দশভৃজা-গুষ্ফের পরেই একটি 
গুন্ফায় বুদ্ধদেবের অনেকগুলি পদ্মপাণি-সূর্তি খোদিত আছে। নিয়েই 
কয়েকটা মাতৃকামুর্তি, পৌরাণিক ও বৌদ্ধ একত্রিত। এখানে মহায়ান 


৬২ উৎকলে ই | 
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বৌদ্ধমতের অনেক ক অক্ষণই দেখিতে পাওয়া যায়। এ চারি গুন্ফার 
একটু অন্তরেই একটি সিংহদ্বারের ভগ্মাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। এখন 
একাটমাত্র সিংহ্-মূর্তি বর্তমান আছে। প্রবাদ আছে থে এ সিংহদ্বার 
কেশরীরাজ ললাটেন্দ-নির্ঘিত ! লোকে বলিয়া থাকে যে রাত্রিকালে 
সিংহদ্ধারে তোপধবনি হইয়া থাকে । কিঞ্চিৎ উদ্ধে "রাধাকুণ্ড”। ইহা 
একটি ক্ষুদ্র জলাশয় । জল অতি পরিষ্কার, তাহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মতস্তও 
দেখা যার়। পাহাড়ের শীর্ঘদেশে ছুইটী বৌদ্ধমন্দির। দুইটাই কারু- 
কার্যে পরিপূর্ণ । অভ্যন্তরে বৌদ্ধদেবের বিবিধ প্রকার মূর্তি বিছ্যান 
আছে । এক্ষণে এ ছুইটি নন্দিরেখ জীর্ণ সংস্কার হইয়াছে । কিয়দন্তরে 
প্ঠামকুণ্ড” : গিরি গুহার জলাশয় । উহা প্রস্তরাবৃত, জল অতি সুন্দর ও 


শাল্লা পপি সি সচাস্িিিস্পীসশছ পি 


স্বচ্ছ, জলাশয়ে অনেক হুর মত্ত মাছে । উহ!র নিকটেই “আকাখগঙ্গা” 
নামক কু । সম্ভবতঃ পৌরাণিকেরা অধুনা এই সকল নামকরণ 
করিয়াছেন, বৌদ্ধ দন্দিবদয়ের নিকটে বৌদ্ধস্ত,পসমূহ রভিয়াছে। 
মহায়ান বৌদ্ধগণ পুণ্যার্থ এই সকল স্তুপ সংস্থাপন করিয়া থাকিবেন। 
এখন উদযগিরি বা খগুগিরিতে বা নিকটস্থ সমতলভূমিতে বৌদ্ধ ভিদ্ুক 
বা বৌদ্ধধন্মাবলম্বী গৃহী কেহই নাই । পৌরাণিক হিন্দূরাজো বৌদ্ধ্ত,প 
সমূহ “দ্েবসভা” নাম ধারণ করিয়াছে । খগুগিরির শিখর হইতে অন্রভেদী 
ভুবনেশ্বরের নন্দির বেশ দেখিতে পাওয়া বায়। 

ভুবনেশ্বরের মন্দির গিরিছয়ের পাদদেশ হইতে প্রায় ছুই ক্রোশ 
অন্তরে ) পথ মাঠের উপর দিয়া। পথের দুই পাশে লেটারাইটময় ভূমি । 
কোন কোন অংশ বন-শূন্য-বৃক্ষ-শন্য । কোন কোন স্থলে ছুই পারে 
কুঁচল! গাছের বন; দধ্যে মধ্যে পৌদাল ও আমলকীর বন আছে; ঘধ্যে 
মধ্যে বেত ও বাশের ঝোপ । এক্ষণে পথের ধারে একটী গ্রাম আছে, 


আবাদী ভূমিও আছে। 


ভুবনেশ্বর । ৬৩ 


প্্টা লস পি ৯৪৯ ৮৯৮০ ০৯৪৯-০৯পাসিপসিল তে তলা ৮৯০৯ প উপস্টপিস্পিস্িলান পা পস্ট ১ ৯৯ স্পা 


ভুবনেশ্বর | 


পাস্পিস্টিসিপাস্লসপা পান্পা ও পাতি তলা পাটির এল সত ১৯৩৯ ৫৯৫৯৪৯-্রািরস লস তঠাসত? 


ছুই ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়াই মহাপ্রভু গিরিজা-সমস্থিত গিরীশ- 
দেবের মন্দির প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া থাকিবেন । 
হর নলান্তিতরখীদঘীজপ 
| ঘঘবতন্দনাজ ম্িবলন্হিৰ নন্ভনূ। 
ঘঘানজিন ন্হতত্ ঘন 
গুনীহ্ঘ স্বলবিক্লিআানক্ন্‌ ॥ 
লিণন্ম মুদী সব্ালাম উঃ 
মিহ্বালয ঘৃষ্লবিশ্বিরনলতন। 
দনন্দামা ল্লালহু। বিমা 
হুঘন্‌ ঘম।বাতনি দিন ॥ 
বহি 
অনন্তর মহাগ্র তথার বৰলগিরি সদৃশ স্বৃহত শুন্রবর্ণ নিখিল শোভায় 
সমুজ্জল চঞ্চল-পতাকা-রর্জিত সণুনন হ-শিখবদেশ-শোভিত সুরম্য-বহিদ্বীর- 
বিশিষ্ট মন্দির দর্শন করিলেন। সেই শবদন্দির বিচিত্র-ত্রিশূল-শোভিত- 
শিখরদেশে শুন্রপতাকাচ্ছলে হেলায় মন্দাকিনী-কান্তি ধারণ করিয়াছে, 
মহাপ্রভু তাহা দর্শন মাত্র ভূমি বিলুষ্তিত দেহে প্রণাম করিলেন। 
বৃন্াবনদাস স্কন্দপুরাণ মতে ভূবনেশ্বরের উৎপত্তি সম্বন্ধে বাহা বলিয়া- 
ছেন তাহা নিয়ে উদ্ধত করা গেল_ 
“কাশী মধ্যে পূর্বেব শিব পাব্বতী মাহতে । 
আছিল অনেক্ক কাল পরম নিভৃতে ॥ 
ভবে গৌরী সহ শিন গেলেন কৈলাস। 


নররা গণে কাস্জরী করয়ে বিলাস ॥ 
ভবে কাশীরাজ নামে হৈল এক রাজ। | 
কাশীপুর ভোগ করে করি শিবপৃজা | 


৬৪ 


উৎকলে শ্রীকৃষ্চ-চৈতত্ | 


০5878585722 
দৈবে আসি কালপাশ নাশিল তাহারে । 
উগ্রতপে শিবপুজে কৃষে কৃষ্ণ জিনিবারে ॥ 
প্রত্যক্ষ হইল শিব তপের প্রভাবে । 

বর মাগ বলিলে সে রাজ! বর মাগে॥ 
এক বর মাগি প্রভু তোমায় চরণে । 

যেন মুঞ্রি কৃষ্ণ জিনিবারে পারি" রণে ॥ 
ভোলানাথ শঙ্করের চরিত্র অগাঁধ। 

কে বুঝে কিরূপে কারে করেন প্রসাদ ॥ 
তবে বলিলেন রাজ! চল যুদ্ধে তুমি। 
তোর পাছে সর্ববগণ সহ আছি আমি ॥ 
তোরে জিনিবেক হেন কার শক্তি আছে। 
পাশুপাত অন্ত্র লইয়! মুঞ্জি তোর পাছে ॥ 
পাইয়া শিবের বর সেই মুঢ়মতি । 

চলিল। হরিষে যুদ্ধে কৃষ্ণের সংহতি ॥ 

শিব চলিলেন তার পাছে সর্ববগণে । 

তার পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করিবার মনে ॥ 
সর্ব্ভূত অন্তধ্যামী দৈবকী নন্দন | 

সকল বৃত্তীস্ত জানিলেন সেই ক্ষণ ॥ 
জানিয়! বৃত্তান্ত নিজ চক্র সুদর্শন । 
এডিলেন মহাপ্রভু সবার দলন ॥ 

কার অব্যাহতি নাই সুদর্শন স্থানে । 
কাশীরাজ মুণ্ড গিয়া কাটিল প্রথমে ॥ 
বারাণসী দাহ দেখি ক্রুদ্ধ মহেশ্বর । 
পাশুপাত অস্ত্র এড়িলেন ভয়ঙ্কর ॥ 
পাশুপাত অন্তর কি করিবে চক্র স্থানে । 
চক্রতেজ দেখি পলা ইল সেই ক্ষণে ॥ 

শেষে মহেহ্বর প্রতি যাঁ়েন ধাইয়া | 

চক্র ভয়ে শঙ্কর যায়েন পলাইয়া ॥ 
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ভুবনেশ্বর । ৬৫ 


পো 


চক্রতেজ বাপিলেক সকল ভূবন। 
পলাইতে দিগ না পায়েন ভ্রিজোচন |। 
পূর্বে যেন চক্রতেজে ছুর্ববাশা গীড়িত। 
শিবের হইল এবে সেই সব রীত।। 
শেষে শিব বলিলেন দর্শন স্থানে । 
রক্ষা করিবেক হেন নাহি কৃষ্ণ বিনে ॥ 
এতেক চিন্তিয়া বৈষ্ণবাগ্র ত্রিলোচন। 
ভয়ে ত্রস্ত হই গেল! গোবিন্দ শরণ ॥। 
জয় জয় মহাপ্রভু দেবকী নন্দন । 

জয় সর্বব্যাপী সর্বব জীব্রে শরণ || 
জয় জয় স্ুবুদ্ধি কুবুদ্ধি সর্ধ্বদাতা। 

জয় জয় অষ্টা হর্তা সবার রক্ষিতা | 
জয় জয় অদোষদরাশি কপাসিন্ধু। 

জয় জয় সন্তপ্ত জনের এক বন্ধু ॥। 

জয় সর্ব অপরাধ-ভরঞ্জন-চরণ | 

দোষ ক্ষম প্রভু তোর লইন্থ শরণ | 
শুনি শঙ্করের স্তব সর্বজীব নাথ। 
চক্রতেজ নিবারিয়! হইল! সাক্ষাৎ ॥ 
চতুর্দিকে শোভা করে গোপ গোপীগণ। 
কিছু ক্রোধহাহ্য মুখে বলেন বচন || 
কেন শিব তুমি ত জানহ মোর শুদ্ধি। 
এত কালে তোমার এমত কেন বুদ্ধি ॥ 
কোন কীট কাশীরাজা অধম নৃপতি। 
তার লাগি যুদ্ধ কর আমার সংহতি ॥ 
এই যে দেখহ মোর চক্র সুদর্শন। 
তোমারে ও না সহে যাহার পরাক্রম ॥ 
ব্রহ্ম অস্ত্র পাশুপত অস্ত্র আদি যত। 
পরম অব্যর্থ মহা অস্ত্র আর কত ॥ 


উতৎকলে শ্রীকষ্ণ-চৈতন্ত । 


স্পস্ট পি সিসি লি সত সিসি শাসপাসসাছিত৯, ৪ কার সস সততা সপ সপ সিপাসিশাস্ির ছা 


সুদর্শন স্থানে কার নাহি প্রতিকার। 
যার অস্ত্র তারে চার করিতে সংহার ॥ 
হেন ত না দেখি আমি সংসার ভিতর । 
তোমা বই যে আমারে করে অনাদর || 
শুনিয়া প্রভুর কিছু সক্রোধ উত্তর । 
অন্তরে কম্পিত বড় হইল শঙ্কর ॥ 
তবে শেষে ধরিয়া প্রভুর শ্রীচরণ। 
করিতে লাগিল শিব আত্ম নিবেদন | 
তোমার অধীন প্রভূ সকল সংসার। 
স্বতন্ত্র হইতে শক্তি আছয়ে কাহার ॥ 
পবনে চালায় ষেন শুদ্ক তৃণগণ। 

এই মত অস্বতন্ত্র সকল ভুবন ॥| 

ষে করাও প্রভু তুমি সেই জীব করে। 
কেহ কেব! আছয়ে যে তোর মায়া তরে | 
বিশ্যে দিয়াছ প্রভু মোরে অহস্কার। 
আপনারে বড় বই নাহি দেখি আর ॥ 
তোমার মায়ায় মোরে করায় দুর্গতি। 
কি করিব প্রভু মুচি অস্বতন্ত্র-মতি ॥ 
তোর পাদপদ্ম মোর একান জীবন । 
অরণ্যে থাকিব চিস্তি তোমার চরণ || 
তথাপিও মোরে সে লওয়াও অহঙ্কার । 
মুখ্রিৎ কি করিব প্রভূ যে ইচ্ছা তোমার ॥ 
তথাপিহ প্রভু মুগ্জি কৈন্নু অপরাধ । 
সকল ক্ষমিয়া মোরে করহ প্রসাদ ॥ 
এমত কুবুদ্ধি যেন মোর কভু নয়। 

এই বর দেহ প্রভূ হইয়া সায় ॥ 

সেই অপরাধ কৈল্ু করি অহম্বার। 
হইল তাহার শান্তি শেষ নাহি আর ॥ 


রিতার | ৬৭ 


৮৯৮৪৮০২ ০৫ সা শী শী তাজ জাত আপানার ৯ পিস ৯ 


এবে আজ্ঞা কর প্রভু থাকিব কোখায়। 
তোমা বই আর বা বলিব কা'র পায়। 
শুনি শঙ্করের বাক্য ঈষৎ হাসিয়া। 
বলিতে লাগিল প্রভু কপাযুক্ত হৈয়া | 
শুন শিব তোমারে দিলাম দিব্য স্থান । 
সর্বব গোষ্টী সহ তথা'করহ পয়ান ।। 
একাআ্রক নাম বন স্থান মনোহর । 
তথায় হইব! তুমি কোটি লিঙ্গেশ্বর ॥ 
সেহো বারাণসী প্রায় সুরমা নগরী | 
সেই স্থান আমার পরম গোপ্যপুরী ॥ 
সেই স্থানে শিব আজি কহি তোমা স্থানে । 
সে পুরীর মন্্ম মোর কেহ নাহি জানে ॥ 
সিন্ধু তীরে বট মুলে নীলাচল নাম । 
ক্ষেত্র শ্রীপুরুষোত্বম অতি রম্য স্থান ॥ 
অলন্ত ব্রঙ্গাও কালে বখন সংহারে। 

তবু সেস্থানের কিছু না করিতে পারে ॥ 
সর্বকাল সেই স্থানে আমার বসতি ॥ 
প্রতিদিন আমার ভোজন হয় তথি | 

সে স্থানের প্রভাবে যোজন দশ ভুমি । 
তাহাতে বসয়ে যত জন্ত কীট কৃমি ।। 
সবারে দেখয়ে চতুতু'জ দেবগণ। 
ভুবন-মঙ্জল করি কহি বে সেস্থান।। 
নিজ্রায় ষে স্থানে সমাধির ফল হয়। 

শরণে প্রণাম ফল যথা বেদে কয়।। 
প্রদক্ষিণ ফল পায় করিলে ভ্রমণ। 
কথানাত্র যথা হয় আমার স্তবন || 

হেন সে ক্ষেত্রের অতি প্রভাব নির্দল। 
মত্ত খাইলেও পায় হবিবোর ফল ।। 


৬৮ উৎকলে শ্রী্ৃষ্ণ-চৈতন্ত। 
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নিজ নানে স্থান মোর হেন পরিতন | 

তাহাতে ষতেক বৈসে সেই মোর সম || 

সে স্থানে নাহিক বম দণ্ড অধিকার । 

আমি করি ভাল ষন্দ বিচার সবার || 

হেন সে আমার পুরী তাহার উত্তরে । 

তোমায় দিলাষ স্থান রহিবার তয়ে | 

ভি মুক্তিপ্রদ সেই স্থান মনোহর। 

তথায় বিখ্যাত হইব জীভুবনেশ্বর || 

শ্রীচৈতন্ত ভাগবত-_ংয় অধ্যায়। 
রাজ ইন্্দ্যা় মহধি নারদের নিকট তুবনেশ্বর সম্বন্ধে & সম্াদ 
গ্রাণ্ত হইয়াছিলেন। 

বন্দ-পুরাণেও কোটি লিঙ্গের উল্লেখ আছে। 


“ঘুল্াক়-দুঙজামনযী জীন্িকবিত্স্বহয | 
ওন্্রবী্রন্তজ। ঘা লনহ্তবুংত্রলিন্‌। 
স্যাদুষাল লক্ছাব্য বূহান্‌ ম্যান মৃঘতি: ॥? 


রাজা ইন্দদান্ দূর হইতে কোটিলিঙ্গেশ্বরের পূর্ববা্ন পৃ্জাসময়ে সেই 
মহারণা হইতে সমুখিত চর্বরী, শঙ্খ, কাহীল, মৃদন্গ প্রভৃতি বাছা যন্ত্রে 
ধ্বনি শ্রবণ করিয়াছিলেন । 

মুরারি গুপ্ত ও “ঈশ্বর-লিঙ্ষ-কোটি”মনোল্ত-গন্ধাচ্চিত বরতোরণাঢা 
প্রাসাদ কোটি” ও “মণিকর্ণিকাদি তীর্থ কোটি” ঠরমস্থিত একাত্র- 
কাননের বর্ণনা করিয়াছেন; কিন্তু উহা কবির বর্ণনা । জয়াননদও 
কোটি স্থলে উন-কোটি লিখিয়াছেন 7 ইহাও কবির বর্ণনা । প্রকৃত 
প্রস্তাবে একাশ্রকানন এককালে শিবমন্দিরে আবৃত ছিল। প্রবাদ 
আছে যে কেশরীরাজগণ তথায় এক লক্ষ শিবলিঙ্গ স্থাপন করিতে 
অতিলাষী হন, কিন্তু তাহাদের সে সদভিলাষ সম্পূর্ণ হয় নাই। 


ভুবনে ৬ 


ভুবনেশবরের মন্দিরের ন্যায় অপূর্ব দেবমন্দির অতি বিরল। 
কেশরী-রাজবংশ একাত্কাননে রাজধানী সংস্থাপন করেন; তাহার 
শৈব ছিলেন এবং এরূপ বারাণসী সদ্বশ পবিত্র ভূমিই শৈব-রাজ- 
দিগের ধর্মরাজধানীর উপযুক্ত স্থান। একাত্রকাননকে প্রকৃত 
শিবক্ষেত্র করিবার নিমিত্ত তাহারা কোটি বা উন-কোটি শিবলিদ 
স্থাপন করিয়াছিলেন। 
“অন্বন্লি অন্রম্থহিক্সন্ধীজ্দী 
বিশ্বস্বহাহায্ব ভ্বঘৃঘ্যলীঘাঁ;।+- ্তুহাহি। 
“যেস্থানে বিশ্বেশ্বরপ্রমুখ কোটি লিঙ্গ বাস করিতেন এবং যেস্থান বু 
পুণ্যতীর্থের সমাবেশ ভূমি । 
যষাতি-কেশরী একাম্কাননে রাজধানী স্থাপন করিয়। 
ব্রিভুবনেশ্বরের মন্দির নির্মাণ করাইতে আরম্ভ করেন। এরূপ বিশাল, 
উন্নত ও কারুকার্ধ্যখচিত মন্দির অল্পদিনে নির্মিত হওয়া অসম্ভব । 
তাহার পরবর্তী রাজ সুর্য্কেশরী ও অনস্ত-কেশরীর সময়েও নির্মাণ 
কার্য্য চলিতে থাকে । অবশেষে যযাতি-কেশরীর প্রপৌত্র ললাটেম্দু 
কেশরী ৬৬৭ খৃঃ অব্দে মন্দির নির্শীণ শেষ করিতে সমর্থ হন। 


“ালাভ ভুলিনি জান মন্ধান্হ জন্বিাঘভ: | 





দান্তাহুলন্ধবীল্‌ হালা অ্বজাহন্তৃম্ব ঈঙ্গৃহী |; হক্জাজঘুহা বা 

রাজ! ললাটেন্দু কেশরী পঞ্চশতাষ্টাশীতি (৫৮৮) শকাবে কৃত্তিবাসের 
এই প্রাসাদ নির্মাণ করিয়াছিলেন। 

ললাটেন্দু-কেশরী ৬২৩ হইতে ৬৭? খুঃ অব পর্য্যস্ত উৎকলে রাজস্ব, 
করেন। সম্ভবতঃ ভুবনেশ্বরের মন্দিরের নির্মাণের পর হইতেই 
একাম্কাননের সাধারণ নীম ভুবনেশ্বর হইয়াছিল। অনতি- 
পরেই উৎকলের রাজধানী অন্যত্র নীত হইয়াছিল। একাম্কানন 
পুণ্যক্ষেত্র হইলেও, ইহা সসৈনিক রাজধানীর উপযুক্ত নহে । নিকটে 


৭৪ উৎকলে ্রকুষ-চৈতনত | 


সি স্ডিনি 


প্রশস্ত নদী নাই। তথায় শক্রআাগমননিবারণের নৈসগিক উপীয় কিছুই 
নাই। যাঁজপুরে, বিশেষতঃ কটকে, সে উপায় আছে। সুতরাং 
কয়েকশত বৎসর পরেই কটকেই রাজধানী নীত হইয়াছিল। 
কেশরী-রাজদিগের পরবর্তী রাজবংশ চোরগঙ্গবংশ বিষ্ু-উপাসক 
ছিলেন; সুতরাং ভুবনেশ্বরের প্রতি উৎকলরাজদিগের ক্রমশঃ লক্ষা 
কমিয়া ছিল। অবনতির পর অবনতি । ১৪৩৬ শকে (১৫১৫ ধুঃ অব) 
চৈতন্যদেব যে ভুবনেশ্বর দেখিয়াছিলেন এখন তাহারও কিছুই নাই। 
তখনও উৎকলে হিন্দু রাজারা রাজত্ব করিতেছিলেন) তখন অমিততেজ 
প্রতাপ-রুত্ব পৌরাণিক ধর্মের, পৌরাণিক দেবগণের ও হিন্দু কীর্তির 
রক্ষক ছিলেন। প্রায় সাড়ে পাঁচ শত বৎসরের বিধন্ীগণের রাজন 
কালে ভুবনেশ্বব্রের কতই না পরিবর্তন হইয়াছে, কতই না কালআোতে 
নিমগ্ন হইয়াছে! তাহাতে ঘাবার কাল্লা-পাহাড়ের তীষণ অত্যাচার ! 
এখনকার একাম্রকানন দেখিলে যুগপৎ শোক, ক্রোধ ও আত্মগরিযার 
উদয় হয়। কালের অবিশ্রান্ত কুঠারাঘাত-_মুসলমানদিগের নির্মমতর- 
বারির আঘাত দেখিয়া, কাহার না শোক ও ক্রোধের যুগপৎ আবির্ভাব 
হইবে? পঞ্চদশ শত বৎসরের পূর্বের অতুলনীয় হিন্দুকীন্তি দেখিয়াই 
বা কোন্‌ হিন্দুর আত্মগরিমার উদয় না হইবে? মুসলমান্দিগের 
নিকট বৈদিক বা পৌরাণিক ও বৌদ্ধধর্মের প্রতেদ ছিল না। 
তাহাদের নিকট উভয়ই হিনুধর্ম, উভয়ই পৌভলিক ছিল। তাহারা 
মি মাত্রেই অস্ত্রাধাত করিয়াছিলেন। দেবমৃষঠির নািকার উপরই 
৬.যেন তাহাদের বিশেষ আক্রোশ ছিল; বৌদূর্ি ও অন্যান্য দেবমূতধি 
সকলেরই নাসিকাচ্ছেদ। অপ্তেজোমরুতের অপরিহার্য ঘাতে 
অনেক মূর্তির নাসিকার রূপান্তর হইয়া থাকিবে, কিন্তু অধিকাংশ 
মুন্তিতেই অন্ত্াঘাতের লক্ষণ দেদীপ্যমান রহিয়াছে। 
পঞ্চশশকশতানে রূদ্রতেজ গ্রতাপরদ্রের প্রতাবে আফরান বা 


স্ধিিস্তিস্িস্মিস্িস্জিসটিসপিস্ডিসিি 
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পাঠান দেঁবমৃত্তি বা দেবমন্দিরে অস্ত্রাধাত করিতে পারেন নাই; সুতরাং 
শ্রীকৃষ্চৈতন্য একাত্রকাননে দেবপ্রাসাদকোটি অঙ্কু্ দেখিয়াছিলেন । 


সাচাত্জীভ্ী শ্হলীব্ষ্থাত্া 
হাজন্লি হালস্বন্পীনতবস্বা: 
গ্ানুনুঘা নললা ললীব্ম- 
বন্যাহিলা হ্ুনগুদহাদিলস্কা;।- ভুহাহি। 
ঞ্চঘ.সুরম্য প্রাসাদরাির সমুন্নত শিখরদেশ চঞ্চল পতাকায় সুশো- 
ভিত্ত/যাহার বহিদ্রণর সকল সর্বত্রীস্ুলভ ভূষায় বিভৃষিত ; থাকার 
মানবগণ কৃত্রিমভূষণ পরিত্যাগ করিয়া মনোহর অনুলেপনাদি দ্বারা 
বিভৃষিত হয়; অধিক কি সেই প্রাসাদসমূহ এবং তত্রত্য অধিবাসিগণকে 
দর্শন করিলে স্বতই মনে হয় যেন ইহারা ইন্দ্রের সহিত স্পর্ধা করিতেছে। 
এখন সে প্রাসাদ কোটি নাই, সে সকল তোরণ নাই। সে সকল 
সুন্দর দেবমন্দির, দেবপ্রাসাদ অধিকাংশই বিলুপ্ত হইয়াছে। যাহা আছে 
তাহাও তগ্রপ্রায়। এখন ভগ্রাবশেষ রক্ষার উপায় হইতেছে বটে; 
কোন কোনটির জীর্ণসংস্কার হইয়াছে, কিন্তু সে অকিঞ্চিংকর | যাজপুরে 
দ্েবমন্দির ও দেবমৃত্তি সমূহের যে দশ! ভূবনেশ্বরেও তাহাই। 


বিন্দু সরোবর । 


চৈতন্য মহাপ্রভু রীত্যনুসারে পুণ্যতীর্থ বিন্দুসরোবরে স্নান করিয়া 
ভুবনেশ্বরের দর্শন ও পৃজ| করেন মহাতীর্থ সকলের বিন্দু বিন্দু সার 
সংগ্রহ করিয়৷ বিন্দুসাগর নির্শিতি হইয়াছিল,_ 
লিল নিত ভনাদ্তন্য লিম্ছিনফ্ন' দিষ্যান্দিলা | (দানা) 
ভগবান্‌ পিণাকী তীর্থমকল হইতে বিন্দু বিন্দু সংগ্রহ কারয়া 
তোমাকে নিন্মাণ করিয়াছেন। 


৭২ উতৎকলে শ্রীরষ্চ-চৈতন্ত | 


“ঝুরারি যুরলীধ্বনি সদৃশ মুরারি” বলিয়াছেন £-- 
বিন্তুন্‌ বলাখ্্ৰ লবানীঘান্‌ 
জল লক্কামিন্ভুঘবারহাত্যল্‌। 
হু জন উত্রজইঘ অল 
জালাজ্তমত্ব ঘ দহ বিগ্যত্বন্‌ ॥ 
, সমস্ত তীর্থ হইতে বিন্দু বিন্দু সলিল সমাহরণ করিয়! মহাবিন্দুসরোবর 
নির্মিত হইয়াছে; ইহাতে স্নান করিয়া জীব পরম পৃত মোক্ষপদ প্রাপ্তহয়। 
বন্দাবন দাস বলিয়াছেন £- 
“সর্ববতীর্থ জল যথা বিদ্দু বিন্দু আনি। 
বিদ্দু সরোবর শিব স্জিলা আপনি ॥ 
শিবপ্রিয় সরোবর জানি শ্রীচৈতন্য। 
স্নান করি বিশেষে করিল অতি ধন্য ॥| 
জয়ানন্দ লিখিয়াছেন £- 
্র্গে মর্ভে পাতালে যতেক তীর্থ আছে। 
বিদ্দু বিন্দু জল থুইল সরোবরের মাঝে ॥ 
তেঞ্ঞ বিন্ুসরোবর পুরাণেতে কহে। 
বিন্দুসরে স্নান মাত্র পুনর্জন্ম নহে || 
তীর্থচুড়ামণি ইহার অনেক মহিমা । 
ইহা পরশিলে যম না লঙ্ঘএ সীমা ॥ 
এই পবিভ্র-সরোবর দৈর্ঘ্যে ৮০« হাতের উপর ও প্রস্থে প্রায় ৫২* 
হাত। বোধ ছয় মহাপ্রভুর সময়েও ইহার চতুর্দিকে গ্রস্তরময় সোপান 
ছিল। এক্ষণে দোপানের অধিকাংশই ভাঙ্গিয়। গিয়াছে। পূর্বদিকে 
মণিকর্ণিক ; এই ঘাটেই স্নান করিয়া পিতৃদেবগণের তর্পণ করিতে হয়। 
মণিকণিকা ভুবনেশ্বরের প্রসিদ্ধ তীর্থ।, সরোবরের মধ্যে উৎকল 
প্রথান্ুসারে একটী ক্ষুদ্র ্বীপ আছে ও তাহার উপর কয়েকটা দেবমন্দির 
আছে। চন্দনপর্বোপলক্ষে ভুবনেশ্বরের তথায় যাল্রা হয়। মন্দির 


ভূবনেশ্বর । ৭৩ 


গুলির সম্কুথে একটী সোপান আছে; কিন্তু মন্দির গুলির সংস্কার নাই। 
সরোবরের চতুর্দিকের প্রস্তরময় সোপানের যেরূপ অবস্থা, যন্দিরসমূহের 
অবস্থা প্রায়ই সেইরূপ । মন্দিরগুলির জীর্োদ্ধার নিতান্ত আবশ্বক। 
সরোবরের গর্ভে ও পার্খে অনেকগুলি প্রত্রবণ আছে এবং তদ্দার। 
সর্বদাই জল প্রবাহিত হইতেছে ; কিন্তু জলের বর্ণ সবুজ | জলের বর্ণ 
যে রূপই হউক, বিন্দুসরোবর আমাদের পুণ্যতীর্থ। শিবপুরাণ, ব্রহ্গ- 
পুরাুপস্পুরাণ ও একাঅপুবাণে ইহার বিশেষ পুণ্যময়ত্ব দর্শিত আছে । 
* আ্বাজা বিল্ৃতববঘীত সত ন না শ্টিবান্তপ্ল। 
ঘন্মঘাদত্বঘাঝল জ্মীমিত্বান্ষনবাদ্রঘান ॥_ দাল্ী । 
মানবগণ সেই বিন্দুসরোবরে স্নান করিয়া কৃত্তিবাস মহাদেবকে দর্শন 

করিলে সর্ব পাপবিমুক্ত হইয়! অস্তে মোক্ষধাম প্রাপ্ত হয়। 


অনন্তবাহদেব। 


বিন্ুসরোবরের অগ্নিকোণ শঙ্করবাঁপী নামে খ্যাত। বিন্দু- 
সরোবরের পূর্বদিকে অনন্তবাস্থদেবের মন্দির। প্রধান মন্দিরের 
গঠন ও শিক্পকার্ধ্য দ্রেখিয়া চমতকৃত হইতে হয়। কতশত 
বৎসর অতীত হইয়াছে কিন্ত যেন ত্াস্কর অল্পদিন হইল কার্য শেষ 
করিয়াছে । মন্দিরাত্যন্তরে বাস্ুদেব ও বলরামের কৃষ্ণ প্রস্তরময় 
যৃত্তি; সুভদ্রা দেবী উভয় ভ্রাতার মধ্যে বিরাজমানা। মন্দির উৎকল 
প্রথায় নির্শিত। প্রধান মন্দিরের বাহিরে লক্ষ্মীর মন্দির, কিন্তু তাহা 
তাঙ্গিয়া গিয়াছে । লঙক্গমীর মূর্তি এখন বাস্থুদেবের নিকটেই। নাট্য 
মন্দিরে স্তস্তোপরি গরুড়-মৃত্তি। অনন্তবাস্থদেবের মন্দির বহুকাল বিদ্বমা্ন 
আছে। বিন্দুসরোবরে স্নান ও পিতৃতর্পণ করিয়! প্রথমেই অনস্ত- 
বাসুদেব দর্শনীয় । বিন্দুসরৌবরের পুঝ্ৰ কিনারায়ও কয়েকটা মন্দির 
ও দেবমূর্ি আছে। তন্মধ্যে হনুমান্জী ও ব্রহ্মার মূর্তিই বিশেষ দ্রষ্টব্য। 


৭৪ উৎকলে শ্রীকুষ্ণ-চৈতন্ত। 


ভূবনেশ্বরের মন্দির | পু 
মহাপ্রভু বিন্দুসরোবরে স্নান করিয়া ব্রিভুবনেশ্বরদেবের পুজা 
করিবার নিমিত্ত গমন করেন। বুধ-গয়ার মহাবোধি মন্দির, পুরীর 
জগন্নাথ দেবের মন্দির ও ভুবনেশ্বরের মন্দির, তিনই আর্ধ্যাবর্তে 
প্রসিদ্ধ, তিনই আশ্চধ্য আধ্যকীর্তি। তিনই ভারতবর্ষীয় আ্ধযজাতির 
নৈপুণ্যের অসাধারণ পরিচয় স্থান, তিনই অমানুষী বলিলে অত্যুক্তি হয় 
না, যেন বিশ্বকর্্ার স্থষ্ট। / 
বুধগয়ার মহাবোধি মন্দির ভূবনেশ্বরের মন্দিরের স্তাঁয় বা অন্ভেবী 
ও প্রশস্ত নহে; তাহার ভাঙ্করকাব্যও তদ্দপ সুন্দর নহে। পুরীর 
মন্দির উচ্চতায় ও পরিমাণে ভুবনেশ্বরের মন্দির অপেক্ষা বড়, 
কিন্তু তাহাতে এত সুন্দর ভাস্করকাধ্য নাই। ভুবনেশ্বরের মন্দির 
১২০ হাত উচ্চ। নাট্যমন্দির, জগমোহন ও তোগমন্দির সকলই 
প্রশস্ত। মন্দিরের প্রাঙ্গণ প্রায় ৩৩৩ হাত দীর্ঘ এবং পুর্বর পশ্চিমে উহা 
২৬৬ হাত। চারিদিকের লেটারাইটময় প্রাচীর ৫ হাত উচ্চ। পূর্বদিকে 
প্রবেশ দ্বার । ভোগমণ্ডপ রাজ! কমলকেশরী নির্মাণ করান ও প্রশস্ত 
নাট্যমন্দির প্রায় ২০* শত বর্ষ পরে রাঁজা শালিনীকেশরী প্রস্তুত 
করাইয়াছিলেন। মন্দিরাত্যন্তরে অনাদিলিঙ্গ দেবাদিদেব। - লিঙ্গের 
পরিধি প্রায় ১২ হাত। এই অনাদিলিঙ্গরাজের নাম ত্রিভ্বনেশ্বর 
ছিল; ক্রমে পত্রি”র লোপ হইয়া ভুবনেশ্বর হইয়াছে। . 
্রীকুষ্ণচৈতন্ মন্দিবাত্যন্তরে প্রবেশ করিয়! প্রেমানন্দে পরিপ্লত 
ুইলেন এবং দণ্ডবৎ প্রণাম ও দেবাদিদেবের পূজা করিলেন ৫ 
ঘ জন্িঘাধ তিহ্তথা অনল 
লিবানতত্স্ক শনি হম্ধন্‌ ক্বর্থ । 
িহা নিহী্ বব অবনতি 
ত্রতান অদভূতনলহঘাত্বী ॥_-ন্ঘাহি। 





ভূবনেশ্বর । ৭৫ 


স্পস্ট স্পিস্পিস্পিসপিস্সিপস্পিস্সি পিটিশন ্িসপস্পিসিস্সিস 


দণ্ডবং ভূমিতে পতিত হইয়া তিনি কৃত্বিবাস মহাদেবকে প্রণাম 
করিয়াছিলেন এবং রোমাঞ্চিত কলেবরে গদগদভাষায় স্তব করিয়াছিলেন ।* 

মুরারির শ্রীক্ষ্ণচৈতন্যচরিত।মৃতে যে শিবাষ্টক নিবেশিত হইয়াছে 
তাহা তিনি নিজেই অদ্ভুত হরিপ্রেম লাভের উপায় বলিয়া 
গিয়াছেন। সেই শিবাষ্টক কি মহাপ্রভুর মুখবিনির্ঠত ? মুরারি তাহার 
প্রিয় সহাধ্যায়ী ও প্রিয় শিষ্য; তিনি তাহার আদি লীল। স্বচক্ষে 
দেখবি লিপিবদ্ধ করেন; ল'লার সকলই জানিতেন, স্বচক্ষে না 
দেখুন। মুরারি মহাপ্রভুর কথা না হউক তাহার মনোগত ভাব 
যথাযথ প্রকাশ করিয়াছেন £ 


লদী ললধা নিহ্রস্ব্াম 

নুলাহিলাঘাম ভ্রতাঘ লিমল্‌। 
নয্সানব্ত্ীব্তিন-নান্ব-ন্বন্দু- 

ভ্বভ্ভাঘ নীবী-লমলান্বনাঘ ॥॥ 
সুনম-তালীন্মৰ-স্বন্ুলীন্ব_ 

__ঘক্সসন্ান্দান্নুহুন্মান্লিৰ্্ী: | 
স্ব লুল্ববত্ব ভমৰ্গহা 

জনহ্ঘলাঘায ভরমজ্বলাম ॥৭) 
সঘাঘঘুতানি বিত্বীস্বলিল 

লী লক ন জনন: হিরা । 

অন্ববন্তলাঘ়ধক্কবাহত্িম-_ 

বস্তব্ববলিলহন লব চম্তু ॥২॥ 
লাশীম্নীভ্ঞজ্নিনত্ব।অ 

মান স্াঘবকহিল্মনলঙী | 


মি 





* পাশাপাশি 


* এই শ্রোকের ৩য় ৪র্ঘ পঙক্তি অশুদ্ধ । 


৭৬ উৎকলে শ্রীরুঞ্*-চৈতন্ত। 


বস্তহ্বমনীঘবি্ষিত্িলায় 
বহাস্বহানন্ত্ুলন্্রযাত ॥৪॥ 
স্ুলঘুহাহাজিন-ঘাত্তত্ব- 
ঘংমনুখাধতন্ততব-সতাঘ। 
বিদ্বিনহনীঘনিধুঘিমায 
ঢ'লাহানবাহাস্হী মিনতি ॥| 
শ্বীহামনীবিন্তন্্ীং- 
খীজত্মলাহাযঘাতানতহীন। 
দুম্াহিনানালুম-ালমন্ম- 
মত্বণাভিণাযা/ঘিঅ-হুন্ত্ন্ ॥€। 
স্বীলাব্তাহা: ঘনম নৃনীঘে 
জিক্বাবিনহাঘ্ববহসহায | 
বজ্যাত্বনফিমুন্গহায 
মিহায় বঙ্গযূহধ ললীলল: 1৩1 
্বীনীহীন্নীননবনল্বন্তায় 
মনগাহ্যলাঘাঘ বন্বদ্া়। 
ঘহাধনুন্জহ্তনীবিনত্বীবা- 
নাল০হীখ্আাঘ ললীষ্ঘ লশ্বদ্‌ ॥ল। 


১। হে গৌরীনয়নানন্দ, তোমার ভালদেশে শিশুশশী ভাগীরথী- 
বাঁচি সংক্ষোভে সদর শোভা পাইতেছে ? তুমি প্রমথাধিপতি স্থরেশ্বর, 
তোমাকে নমস্কার । 

হ। তুমি চন্দ্রকান্তনীলকান্ত প্রভৃতি মনিরা্জি গ্রতিবিথিত সমুজ্জল 
তপ্তকাঞ্চন প্রভায় সুশোভিত হইয়া তাঁওবকালে ভক্তগণের অভীষ্ট পূর্ণ 
কর, হে কৈবল্যনিদান বৃষধবজ তোমাকে নমস্কার | 

:৩। তুমি চন সুর্য এবং বিরূপ ত্রিনয়নের দৃষ্টি্বারা সংসারের 
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পাস সিসি তি তিস্সিসিশাশিসাসি ও ৯৮ ৮ সিসি সিসি নপিস্িস্িসপিস্লি সা পিস্সিস্পি পিপিপি পাস উদ শত 


অন্ধকার বিনাশ করিয়া ও জগতের মঙ্গল সাধন ব কর, সহ চন্্রনধ্যতেজ 
অপেক্ষা তুমি সমুজ্জল, তোমাকে নমস্কার | 

৪। তোমার দেহ বছবিধ রত্ব ও ফণি সকল দ্বারা রঞ্জিত, শার্দল 
চন্ম তোমার বসন, তুমি কমলাসনে উপবিষ্ট, অঙ্গ প্রভৃতিতে তোমার 
তুজন্বয় বিভূষিত; তোমাকে নমস্কার । 

৫। তোমার নৃপুরশোভিত পাদপন্প হইতে ষে স্ুধাক্ষবিত হয়, 
তৎপানে তৃত্যগণ পরমানন্দ লাভ করে? তুমি বহুবিধ বিচিত্র ভূষণে 
ভূষিত, তেমাকে নমস্কার ; তুমি চৈতন্কে ভগবতপ্রেম বিতরণ কর। 

৬। যাহাদ্রিগের মনোভূক্গ “মুকুন্দ” প্শ্রীকষ্ণ” প্রমুখ ভগবানের 
নামামৃত পানে মত্ত, তুমি তাহা্দিগের অধিপতি ; তুমি সংসারের সর্ববিধ 
ছুঃখের বিনাশকর্তা, তোমাকে নমস্কার । 

৭। তুমি ভক্ত নারদাদি খরষিগণ কর্তৃক পৃষ্ট হইয়া সকল রহস্তের 
উদ্তেদকারী এবং তাহা্দিগের অভীষ্ট বর প্রদান কর্তা, তুমি বিষ্ণুতক্তি 
সমুডূত স্থখসমূহের প্রসবিতা, জগদ্গুরু, তোমাকে নমস্কার । 

৮। হে গৌরীপ্রাণনাথ গৌরীনয়নাননদ, তুমি নিরস্তর ভগবন্নারায়ণ- 
লীলা-সংগীতশ্রবণ প্রমত্ত, তোমাকে নমস্কার ।* 

ভুবনেশ্বরমন্দিরের বর্ণনা করা। এই গ্রন্থের উদোশ্ত নহে... 
অনেকেই বর্ণন৷ করিয়াছেন, কিন্ত প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা বর্ণনাতীত। 
মন্দিরের বাহিরের দিকের ভাঙ্করকার্ষ্যের গুণপণা। দেখিলেই বিস্মিত 
হইতে হয় এবং তাহাতেই তাৎকালিক তাঁরতবাসিদিগের সামাজিক 
ইতিহাস দেখিতে পাওয়া যায়। বহির্ভাগের উত্তর দেওয়ালে তগবতীর) 
পশ্চিম দেওয়ালে কার্তিকেয়ের ও দক্ষিণে গণেশের যুত্তি অঙ্কিত । যুদ্ধ- 
বিগ্রহ ও সমাজিক বিষয়ক টিত্রও অনেক খোদিত। যে সময়ে ইউরোপ 


শেষোক্ত শোকের প্রথম পঙক্তিতে ছন্দঃ পতিত। 


দি সস সিসি 


৭৮ উৎকলে শ্রীকৃঞ্জ-চৈতন্ত। 





সস্তা পাস সি পাস পপ পাস তি ০০ াস্পিসপিসিস্জিস্পিসিস্পির িসিসিসিস্পিপাস্পসপিিসপাস্সপিসপিসপাস্পিসপিস্পিস্পিস্পিসি সা 


তমসাবৃত ছিল, যে সময়ে বর্তমান সুসত্য ঞাতিগণের ইতিহাসে কেবল 
বর্ধরতার ভূরি ভূরি প্রমাণ দেখিতে পাওয়া! বার, সেই সময়েই ভারত 
বর্ষের দক্ষিণ পূর্ব-প্রকোষ্ঠে কেশরীরাজগণ ধর্মপ্রাণতার পরাকাষ্টার 
চিন্ব্বব্ূপ, সভ্যতা ও শিল্পনৈপুণ্যের আদর্শ-ম্বরূপ, ভূবনেশ্বরের ও 
একাত্কাননে অপরাপর লিঙ্গরূপী মহাদেবের মন্দির প্রত্তত করাইতে- 
ছিলেন। অযত্বে, অমনোযোগে, কালের গতিতে, বিশেষতঃ বর্বার- 
জাতির কুঠারাঘাতে, সেই অসামান্ঠ শিল্পনৈপুণ্যের অনেক নষ্ই 
হইয়াছে। অনেক দেবমূর্তিরই নাসিকাচ্ছেদ. ও অচ্ছে্ হহয়াছে। 
কিন্তু যাহা আছে, তাহাই এথেন্সের সমকক্ষ । এখনও রক্ষা 
করিতে পাবিলে, আধ্যদিগের, আর্ধ্য ধর্শের ও আর্য্য সভ্যতার কীত্তি 
অক্ষয় রহিবে। 

মন্দিরের প্রাঙ্গগ লেটারাইট প্রস্তরময় ও নুবৃশ্ত। পারে 
অনেকগুলি দেবমন্দির ও দেবমূর্তি আছে, তন্মধ্যে গণপতি, 
স্তস্তোপরি অরুণদেব, লক্ষমীনৃসিংহ, নীলপ্রস্তরময়ী ছ্বিভূজা সাবিত্রী দেবী, 
বঙ্গীদেবী ও মহিযাসন চতুরহস্ত যমরাজ বিশেষ প্রষ্টব্য। যূল মন্দিরের 
বায়কোণে ভগবতীর মন্দির । এই মন্দির রাজ! বিজয়কেশরীর সময়ে 
নির্মিত অর্থাৎ নবম খুষ্ট শতাব্দীর মধ্যতাগে। ইহার শিল্পনৈপুণ্য ও 
সৌন্দর্য অনির্বচনীয়। ভুবনেশ্বরের প্রধান মন্দিরের ইহা অঙ্গীভূত, 
কিন্তু শিল্পকৌশলে ইহা আরও উচ্চশ্রেণীস্থ। মন্দিরের দৈর্ধ্য প্রায় ১*, 
হাত, প্রস্থে প্রায় ৩২ হাত ও উচ্ছে প্রায় ৩৬ হাত । শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত এই 
মন্দির অবশ্ঠই দেখিয়া! থাকিবেন, কিন্তু তাহার চরিত-লেখকেরা শক্ি- 
মন্দিরের প্রায়ই উল্লেখ করেন নাই। যাজপুরের বিরজামন্দিরের 
উল্লেখ আছে, কিন্তু যাজপুর বিরাজনক্ষত্র 

প্রবেশ দ্বার সুরম্য। সম্মুথে নবগ্রহের মূষ্তি। মন্দিরের পৃষ্ঠদেশশ্থ 
প্রাঙ্গণের অপর দিকে বোধ হয় অন্ঠান্ত মন্দির ছিল, কিন্তু তাহ! এক্ষণে 





। | 
ভুবনেশ্বর । ৭৯ 


চেকার 
* ৯৫ সাপ ৯ম শা 5৯ ০৫৯ পপি এ সা প৯িড্ লন ০৯০ ছি, ৬৯৯৯৪৯৯০৫৯০ ২৮ সপ ৯৫৯ ০৯৮ ৯৫ ৬৮ স্পা পাপা এও ছ. এ ৯৫৯ দিলীপ 


ভূমিসাৎুইয়াছে | তাহা জঙ্কলে আৰৃত। | বর্তমান সং সময়ে র় লাধারণের 
সাহায্যে সংস্কারের চেষ্টা হইতেছে কিন্তু কতদ্দিনে সে চেষ্টা সফল হইবে 
বলিতে পারা যায় না। ৪ 


গোপালিনীর মন্দির | 


ভুবনেশ্বরের মন্দিরের পার্খেই “গোপালিনীর” মন্দির । 
"“গোপালিনী” পার্বতী। তিনি একাত্রকাননে গেোপীবেশধাব্িণী 
হইয়াছিলেছ। শিবপুরাণের উত্তরথণ্ডে লিখিত আছে যে একদ৷ 
গিরিনন্দিনী মহাদেবের আদেশ লইয়া একাকাননে আগমন করেন । 
তথায় আসিয়া ত্রিভুবনেশ্বরকে অধৃষ্টপূর্ব লিঙ্গ রূপে দেখিতে পাইয়৷ 
তাহার যথাবিধি পৃজ। করেন। 


জন্ান্িন্‌ বা অসী ভ্ব্মলাদ্শ্ূ জ্াললান্ৰ । 
অলকুললব্ঘন্ব্ন দজ্জীন্িত্রলিলাহিনন্‌ ॥ং॥ 
নহ্বিল্‌ অলালগই তুন্ত ক্লবলজ্হাছিলিবালা: 
বক্ষবব্যজা নানা হক ঘুদঘীশ্রহা: ॥২| 
মা ঝ্আবান্ঘ মূল ঘজ্ধা বাজ: স্বন্ছ ন্ুন্তল[: 1 
নঙ্নজঝ্িল্‌ ব্রিক্লষই লন: ''হ্লু'ললন্‌ ॥ই॥ 
মতৃছ্িঘা ললম্ুন্ লত তত্ব ই স্ন। 
স্কলন্বন: অ্বলাবাব্য লা অসশ বত্যাকমল্‌ ॥৪। 
মালাজীব্য দ্ি্া ভৃতী নিভ্ঞাঘীন্দ্বক্লজীব্বলা । 
নানাস্বত্ঘ' মলী হু মবদীল্ঘা নন্কালূন 1%। 
নজ্সিনবহিল লাহ্ত ঘুজিন ঘিল্ৃক্মলল্‌। 
না: ঘজ্া: স্বীহ্শ্রঘ আমহুশ্বহত্বাঘাল্‌ ॥€॥ 
বা: ন্বভাটি লা ভা শিহিহাজত্তলা ললী। 
জন্াস্ত মিবমল্লা তা দান্তযন্ী তব অভিলা ॥৩॥ 
নালাম্তন্য জবল্মালা দ্ধ লত্ঘাজ এ ত্রজন্‌। 
বীঘীদ্ধ্ন ঘলাজ্ছাত বীঘান্িন্মমবন্মন ৪5 


৮৪ উৎকলে শ্রীক্ঞ্-চৈতন্য। 


সস সিসির সস সস আসি সন স্পিস্পি সস সি সি শি শিপ 





নাম্ধী তৃন্ঘাদয: ঙ্ধ জিদ হিষ্তুবীম্বং । ৫ 

স্াদযন্লী খু দযঘা নষঘা ঘা নৃত্নালারত॥ধ1 

জাদশিলা সধীমি ভা সনদ: ভূমলীস্তব: | 

সথযন্নী নূহ রম ববি ঘন স্ব ॥(০। 

হে মুনিবর, একদ| সেই গিরিরাজননিনী পুষ্পাহ্রগ ' মানসে চঞ্চল, 

অলিকুল-গুঞ্নরিত,কোকিলকুল-নিনাদিত এক কাননে গমন করিয়াছিলেন 
এবং সেই কাননের এক প্রদেশে হদমধ্য হইতে সমুখিত রমণীয় পয়োধর- 
শালিনী সহশ্রসংখ্যক ধেঞ দর্শন করিয়াছিলেন। অনন্তর কুলবুন্ি-প্রভা- 
বিনিন্দিত ধেসুগণকে এক শিবলিঙ্গের শিরোদেশ পয়োধারায় অভিষিক্ত 
করিতে দর্শন করিলেন এবং এ ধেন্ সকলকে শিবলিঙ্গ প্রদক্ষিণ ও 
নমস্কার করিয়। বরুণালয়ে গমন করিতে দেখিলেন। ভগবতী 
বিশ্বয়োৎফুল্ললোচনে তাদৃশ ভগবং-েবা মন্দর্শন করিয়া তদাহরণে অভি- 
লাষিণী হইয়াছিলেন। অচিরকাল মধ্যেই পয়স্বিনী সহআ ধেন্ু 
শিবারাধন নিমিত্ত বরুণালয় হইতে পুনরায় তথায় প্রত্যাবৃত্ত হইল। 
নগেন্ত্রনন্দিনী গোসহস্র দর্শনে হষ্টচিত্ত হইয়া নিজমূত্ি পরিতাগ পূর্ববক 
গোপারপ ধারণ করিলেন এবং ধেন্ু সকলের রক্ষণাবেক্ষণ জন্য যি 
অবলঘবন করিয়া! গোপালিনী হইলেন । প্রতিদিন গো সকল দোহন করিয়া 
ত্রিভুবনেশ্বর লিঙ্গকে স্নান করাইয়া পরমানন্দ উপতোগ করিতে লাগিলেন। 
এইরূপে নানা কানন হইতে কুম্ুমরাশি চয়ন-এবং গো-দোহন করিয়া 
দুগ্ধ সংগ্রহ পূর্বক অনাদি লিঙ্গের স্নান পুঁজাদি দ্বারা উপাঁসনায় পঞ্চদশবর্ষ 
অতিবাহিত করিয়াছিলেন 


পাদহরা পুষ্করিণী। 


নিকটেই দেবী-পাদহরা পুফরিণী। পুকুর গজগিরি করা। চতুঃপার্ে 
ত্র ্ুদ্র বুসংখাক শিব মন্দির। অনেকগুলিতে শিবলিঙ্গ আছে, 


*ভুবনেশ্বর | ৮১ 


লি পাত পালি পাটি সনি বাসন সিসিক লাস রি লারা জীন পল লাস সলাত 2 উপাসি পোলো ল৯০৯স৯ির সি সত স্পা ৯ দিতির লা 


অপরগুলিতৈ নাই। কথিত আছে ষে কীর্তি ও বাস নামক 
ছুই অস্ুরকে বধ করিবার নিমিত্ত দেবী পদদ্বারা তাহাদিগকে 
চাঁপিয়া ছিলেন ও পদভরে সেই স্থান নিয় হইয়া সরোবরে 
পরিণত হইয়াছে । শিবপুরাণে লিখিত আছে যে কীর্তি ও বাস 
মহান্থরদ্বয় দেবীর গোপালিনী মূর্তি দর্শন করিয়া মোহান্ধ হইয়াছিল । 
দেবী তাহাদিগকে বলেন যে যে ব্যক্তি আমাকে স্কন্ধে ও শীর্ষে 
উত্তোলন করিতে সমর্থ হইবে আমি তাহারই ভার্ধ্যা হইব । 

একাত্কাঁননে একটীও অস্ত্র বৃক্ষ নাই। যে মহাবক্ষের ছায়ায় 
স্থান কানন স্বরূপ হইয়াছিল, এখন তাহার চিহ্ুমাত্র নাই, কিন্তু তথায় 
এতই শিবমন্দির যে পা৷ বাড়াইবার স্থান নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় 
না। বর্তমান ভুবনেশ্বরের প্রধান মন্দির রেলওয়ে স্টেসন হইতে প্রায় 
দেড় ক্রোশ। চতুর্দিকস্থ ভূমি ল্যাটারাইটময়,আর জঙ্গলও যথেষ্ট আছে। 
স্থানে স্থানে শিবমন্দিরের ভগ্নাবশেষ। কোন কোন স্থানে কেবল বালু- 
প্রস্তর খড সমূহ মন্দিরের আকারে সজ্জিত আছে। ছুই পার্খে কুচলার 
(ব্য 00109) বন। কএকটি মাত্র মন্দির এখনও দেবস্থান রূপে 
ব্যবহৃত হইতেছে ; কিন্তু ভুবনেশ্বরের কএকটী মন্দিরই এখনও সমস্ত 
জগতের দ্রষ্টব্য । 

«গৌরী কেদার” মন্দির | 

প্রধান মন্দিতরির অদূরে “গৌবী-কেদার” মন্দির । গৌরীমন্দিরের 
সম্মুখে স্তস্তোপরি গরুড় ও গৌরীকু্ড। জল অতি পরিষার। গৌরী 
মন্দিরের বাহিরের তাস্করকার্য অতি সুন্বর | 

মুক্তেশ্বর'ও সিদ্ধেশ্বর | 

গৌরীকেদার মন্দিরের নিকটেই মুকেশ্বর ও সিদ্ধেশখরের 

মনদির। এই মন্দিরঘয়ের সন্দুথে যুক্তেশ্বরের কুণ্ড। অন্দিরেব 





র্‌ 


৮২ উৎকলে শ্রীরুষ্চ-চৈতন্য। 





পসপিস্পি সপিস্পিপিস্পিসিপাস্পিসপ পিপি স্পা শপ সসািাস্পিসপা স্পিন 


প্রাঙ্গণ ল্যাটারাইট প্রস্তর নির্মিত প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত৭ ব্রিটিশ 
গতর্ণমেপ্টের ব্যয়ে এই ছুই মন্দিরের ও কুণ্ডের জীর্ণসংস্কার 
হইয়াছে । মুক্তেশ্বরের মন্দিরের অত্যন্তরে অনেকগুলি বিচিত্র 
ভাস্কর কার্ধ্য এখনও তারতশিল্পের পরিচয় দিতেছে ৷ ভুবনেশ্বরের অন্য 
কোনও মন্দিরের অভ্যন্তরে এপ ভাঙ্করকার্ধ্য দেখিতে পাওয়া যায় না। 
নবগ্রহের ও মাতৃকাগণের মূর্তি যেন অল্লকাল হইল ধোদিত হইয়াছে । 
ইউরোপীয়ের! বলেন যে মুক্তেশ্বরের মন্দির একাম্রকাননের সর্বশ্রেষ্ঠ । 
বোধ হয় তাহার! ভুবনেশ্বরের প্রধান মন্দিরে প্রবেশ করিতে পান 
নাই; তজ্জন্যই তাহাদের এরূপ সংস্কার। তবে ইহাও ঠিক ফে 
একাঁঅকাননে অন্য কোনও মন্দির ন! থাকিলেও মুক্তেশ্বরের মন্দিরেই 
দর্শকবৃন্দ আকৃষ্ট হইত । 
“রাজা রাণী । 
এই ছুই মন্দিরের অনতিদুরে রাজারাণীর মন্দির। তথায় আর 
শিবলিঙ্গ নাই; তথায় আর মহাদেবের পুজা নাই। ব্রিটিশরাজের 
ব্যয়ে মন্দিরের জীর্ণোদ্ধার হইয়াছে । সকল মন্দিরের প্রবেশ দ্বারেই 
নবগ্রহ মূর্তি। এখানেও তাই। গীথুনির প্রায় সমস্ত প্রস্তরই 
ল্যাটারাইট । 
ব্রন্ষেশ্বর । 
ইহার নিকটেই বরহ্ষেখরের মন্দির। এতদ্যতীত-কত শত মন্দির 
আছে তাহ] বলা যায় না। 
কপিলেশ্বর ৷ 
প্রধান মন্দিরের প্রায় অর্ধক্রোশ দুরে কপিলেশ্বরের মন্দির । 


তথায় কপিলেশ্বর মহাদেব বিরাজ করিতেছেন। কথিত আছে 
ইনি ক্রিতুবনেশ্বরদেবের মন্ত্রী। মন্দিরের গঠন প্রণালী অন্যান 


1 ভুবনেশ্বর । ৮৩ 
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মন্দিরের ন্যায় । নিকটেই একটা সুন্দর চতুষ্কোণ সরোবর আছে। 
সরোবরের শ্নানঘাটের নাম মণিকর্ণিক। সরোবর গজগিরি করা 
এবং ইহাতে জলের উৎস আছে। মন্দিরের অবস্থা এখনও বিশেষ 
মন্দ হয় নাই? কিন্তু সংস্কারের আবশ্তক। ভুবনেশ্বরের মন্দির 
বিখ্যাত; কপিলেশ্বর দেবের মন্দির একাআকাননে দ্বিতীয় স্থান 
অধিকার করিয়া বহিয়াছে। শ্্রীকুষ্ণচৈতন্য এই সকল মন্দির 
অবশ্তই দর্শন করিয়াছিলেন। তিনি তথায় কোন্‌ কোন্‌ মন্দির 
দেখিয়! পুলকিত হইয়াছিলেন চৈতন্যভাগবত গ্রন্থে তাহার সবিশেষ 
উল্লেখ নাই। মুরারি লিখিয়াছেন ঃ__ 
“গ্ুব্ঘাল্‌ হ্িতত্যান্মনলাস্ব জিত্ণান্‌ 
নিল্বীক্কা স্র্মঘা ললল্‌ দ্বনযবঘ্ী 1”? 
তিনি মহাঁদেবের অন্তান্য পবিত্র লিঙ্গ দর্শন করিয় সানন্দে 
গ্রণিপাত পূর্বক পুনর্বার গমন করিয়াছিলেন । 
জয়ানন্দ মিশ্রও বলিয়াছেন £-- 
“এক আতর বনে উনকোটি-লিঙ্গ, 
দেউল দেখিল কপিলেশ্বরে ৷” 
বস্ততঃ তাহার কপিলেশ্বরের মন্দির না দেখিয়া যাওয়। সম্ভবপর নহে। 


“সেই সব গ্রামে ভ্তবুন্দ সঙ্গে। 
৪ শিব লিল দেখি দেখি ভ্রমিলেন রঙে ॥ 
সেই গ্রামে যতেক আছয়ে দেবালয়। 
সব দেখিলেন শ্রীগৌরাঙ্ মহাশয় ॥ _-শ্রীচৈতন্যভাগবত | 


অন্যান্য শিবমন্দির | 


একাঁঅকাননের অনেক মন্দিরের কেবল ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া 
ষায়। অনেক শিবলিঙ্গ স্থানান্তরে নীত হইয়া অন্তত্র প্রতিষ্ঠিত 


৮৪ উৎকরে শ্রীরুষ্ণচৈতনত। 





হইয়াছে । কেহ কেহ বলেন যে পাগারাই অনেকে এই অনার্ধ্য কার্য 
করিয়াছেন। মন্দিরের প্রস্তর অন্যত্র ব্যবঘত হইয়াছে। যে 
কএকটী মন্দিরের উল্লেখ করিয়াছি ততৃব্যতিরিক্ত কোটিতীর্থেশ্বর, 
তাস্করেশ্বর, সিদ্ধেশ্বের। পরমহংসেশ্বর ও রামেশ্বর ও উল্লেখ যোগ্য। 
এই অসামান্য লিঙ্গকোটি-সনাথ প্রদেশে কিছু দিন ন! থাকিলে কেশরী 
রাজদিগের ধর্মপ্রাত! ও উদারতা এবং তৎকালের আর্্যগণের 
স্ুরুচি ও শিল্পনৈপুণ্য বেশ বুঝিতে পারা যায় না । 

্রীকুষ্ণচৈতন্য এক দিন মাত্র একামকাননে থাকিয়া তৎপর দিন 
বিন্দ-সরোববে ম্লান করিয়! পুরুষোত্তমক্গেত্র-অভিমুখী হইয়াছিলেন। 
ভুবনেশ্বর এখন পুরীজেলার ধূর্দাবিভাগের অন্তর্গত। বেঙ্গল-নাগপুর 
রেলপথে যাইতে হইলে ভুবনেশ্বর ষ্টেসন হইতে খুর্দা জংসন ট্টেসনে 
যাইয়া পুরীর শাখা রেলপথ দ্বারা পুরুযোত্তম যাইতে হয়। ভুবনেশ্বরে 
ও তন্নিকটে অনেক ক্ষুদ্র ত্র পাহাড় আছে। পূর্বঘাট পর্ববতমালার 
সীমাস্তপ্রদেশ প্রায়ই লেটারাইটময় এবং সমতল ভূমিও আরক্তিম। 
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পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 


পুরুষোত্তম ক্ষেত্র । 


ভুবনেশ্বর হইতে পুরী যাইতে অনেকটা পথই খুর্দা বিভাগের 
অন্তর্গত। ভাগাঁ (ভার্গবী), দয়! গ্রভৃতি নদী ও তাহাদের শাখা প্রর্শাখা 
সনাথা সমতল ভূমি প্রতি বর্ষায় পলীমিশ্রিত জলে প্লাবিত হওয়ায় 
শশ্যপূর্ণা। পুরী গমনের প্রধান রাজপথ সুন্দর); লেটারাইটময় 
মৃত্তিকায় নিরন্তর আরক্ত। ষোড়শ খুষ্ট শতাব্দীর প্রারস্তেও পথের 
অবস্থা অন্য প্রকার থাকা সম্ভব নহে; ভূমি চিরকালই সেই লেটা- 
রাইটময়। ্রীক্ষ্ণচৈতন্য সহচরগণ সহ রাজপথ অবলম্বন করিয়া 
ভুবনেশ্বর হইতে কাঠাতিপাড়া। হইয়া! কমলপুরে উপনীত হইলেন। 
“ধরণী ছাড়িয়া, কাঠাতি পাড়া দিঞ] 
উত্তরিল কমলপুরে ।”-শ্রীজয়ানৰ মিশ্র । 
শ্রীরন্দাবন দাসও বলিয়াছেন 
“কত রে অনা আসিতে 
রা উত্তরিলা আসি কক ॥" 


৷ টষ্ঠান্তী নদী ৷ 
রা পারে ই. ভার্দবী র্‌ ভাদী নদী | ইহা সকল সময়ে 
নিতান্ত অপ্রশন্ত নহে, ধর্ষাকারব; মৌধীন:যোগ্য। শীত ও গরন্মকালেও 
্ষত্র ক্ষুদ্র নৌকাঁয় কমলপুরের নিকটে নিকটে যাওয়া যাঁয়। তার্গৰী 
অনেক ঘুরিয়া ফিরিয়া চিনা হদে মিশ্রিত হইয়াছে। বর্যাকালে ইহা 
বিলক্ষণ আোতন্বতী। মুরারি গুপ্ত ষোড়শ থুষ্ট শতাব্দীর প্রথম ভাগে 
ভার্গবীকে “মহাবী্ধ্যবতী” বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। 


৮৬ | উৎকলে রী চৈ | 


সলিল 
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শ্রীকষ্খচৈতন্য কমলপুরে পৌছিয়! নিত্যানন্দ, জগদাঁনন্দ, দামোদর 
ও মুকুন্দের সহিত ভ্ভার্গবীতে অবগাহন শ্নান করিলেন । 
লহ লক্কানীতবনমী ঘ লাঈত্রীন্‌। 
লব্মাঁ জতবালনিঘি: ঘুলঘঘী | ন্তুতাহি। 
তিনি শ্রোতন্বতী তার্গবী নদীতে ন্নানবিধি সমাপ্ত করিয়া পুনর্বার 
অগ্রসর হইলেন। তৎপরে তিনি দামোদর ও জগদানন্দকে সঙ্গে লইয়া 
নিকটস্থ কপোতেশ্বর মহাদেবকে দর্শন করিতে গেলেন _- 
“ন্ধনীনঅচ্ঘুলিল-লরিত্ন্তঘলন্‌”- ন্হাছি। | 
কপোতরূপে সম্পৃজিত শ্রেষ্ঠতম শিবলিঙ্গকে দর্শন করিয়াছিলেন । 
কপোতেশ্বর মহাদেব । 


কপোতেশ্বর মহাদেবের মন্দির কমলপুরের নিকটে । কথিত 
আছে যে মহাদেব তপস্যা করিয়। এরূপ শীর্ণ হইয়াছিলেন, যে তিনি 
একটী পায়রার মত হইয়া গিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত তথান্ন তাহার 
কপোতেশ্বর নাম হইয়াছে । রাজ! ইন্্রছ্যয় পুরী গমন পথে মহা- 
দেবকে দর্শন করিয়। কৃতার্থ হন। মহাদেবের মন্দির উড়িসা। 
প্রণালীতে নির্মিত, উড়িষ্যার অন্যান্য মন্দিরের ন্ঠায় ইহাতেও চারিটী 
প্রকোষ্ঠ। শত শত বৎসরেও কপোতেশ্বর দেবের প্রসিদ্ধির হাঁস হয় 
নাই, কিন্ত এখন অনেকেরই তথায় যাওয়] ঘটিয়! উঠে না। তবে 
অনেক তীর্ঘযাত্রী কপোতেশ্বর মহাদেবের পূজা না করিয়া উড়িব্যায় 
তীর্থযাত্রা সম্পূর্ণ মনে করেন না। গোবিন্দদাস নিংবাজের মন্দিরের 
উল্লেথ করিয়াছেন। কবিকর্ণপুর তাহার শ্রীচৈতন্চরিতামূত মহা- 
কাব্যে লিথিয়াছেন £-_ 


“ক্সত্ীনজ্ঞাক হল জলক্বঘুত্লালাহা লন্তিন 
জান লতা মিছিঅহিক্ঘলাবীবিঘলজ্ল্‌। 


সস্মপপীসিল পান্টি পাস আপি সিসি পপ পি পাপা পো সমস 


লক দাঝাহু মৃনগ্রিন্ ভ্রাবজল্িন 
ব্দুহম্বন্গ নালদিিনদলান্ জ্বান্ধিননাল্‌ ॥" 
অনন্তর গৌরচন্দ্র তথ হইতে কমলপুর গ্রামে উপস্থিত হইলেন এবং 
কপালেশ মহাদেবের পৃজা করিয়া ভাগাঁ নদীতে বিধিবৎ স্নান 
করিলেন । তৎপরে গুরুশিখরকৈলাশপর্বতের স্ঠায় মনোজ্ঞ চন্তরযুক্ত 
বাত-প্রচলিত-পতাকাযুক্ত মন্দির দর্শন করিলেন। কবিকর্ণপুর সম্ভবতঃ 
কপোজেশ্বরকেই কপালেশ্বর বলিয়াছেন। | 


দণ্ডভাঙ্গা! | 


কপোতেশ্বর মহাদেব দর্শন গমনকালে মহাপ্রভু মুকুন্দের হস্তে 
নিজের সন্যাসদণ্ড দিয়া যান। মুকুন্দ তাহা নিত্যানন্দকে রাখিতে 
দেন। নিত্যানন্দ কপোতেশ্বর দর্শন করিতে যান নাই। তিনি 
ভাগ্যবতী ভার্গবীর ধারেই ছিলেন; ভাবিলেন নিমাই সন্যাসীর 
সন্যাস-চিহ্ব “দও” তাহাকে আব ধারণ করিতে দিবেন না। তিনি 
দণ্ড ভাঙ্গিয়া তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া ভার্গবীতে তাসাইয় 
দিলেন। খণ্ভীকৃত দণ্ড তাসিয়া ভাসিয়া বোধ হয় চিহ্কাহ্দ পথ দ্বার! 
গমন করিয়া মহাসমুদ্রের মহোর্মিবক্ষে কিছু দিন ক্রীড়া করিতে 
লাগিল। তার্গকবীও তদবধি “দগুভাঙ্গা” নাম ধারণ করিল । ভাগীকে 
অনেকেই এখন দগভাঙ্গা বলেন । 


“কমলপুরে আমি ভাগী নদী স্নান কৈল। 

নিত্যানন্দ হাতে প্রভু দণ্ড যে ধরিল ॥ 

কপোতেশ্বর দেখিতে গেল ভক্তগণ সঙ্গে । 

এখা নিত্যানন্দ প্রভু কৈল দণ্ড ভে ॥__শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত | 


এই নগ-তঙ্গ লইয়! শ্রীকুষ্চচৈতন্তের সম্প্রদ্দায়িকগণ অনেক কথা 
বলিয়াছেন, এ সম্বন্ধে অনেক তর্কও হইয়াছে । আমরা সে তর্কে 


৮৮ উৎকলে শ্রীকৃষ্ণ চৈতু | 


১০০০০০০০০০০ মস পিপাসা সপন সিসি 


প্রবেশ করিতে ইচ্ছক নই। তবে পুজ্যপাঁদ কবিকর্ণপুন্ম যাহা! 
বলিয়াছেন-_তাহাই উদ্ধত করিয়া ক্ষান্ত হইব £_ | 


“মহী জলকদুহহাল বাল অ্রলদ্ম। 





নিতঅন্ববন্বিতাহা অন্সনহী 
ত্বত্ত ঈঙ্ষৃতিত্‌ আআহ্যাহী নক্ছ্ঘালজিি 
হত, ব্রিখ্াব্ধব্তৃতিক্গ উত্জালৃন্য তৃষ্ভ 
লিতাক্যাহ্‌ ভহয্ম ন্ষি হহঘা হত্ব্ানি 
লজিদ্স হাষ্ধললগল্মি ন্যিককিিক্জী |? 
অনন্তর কমলণপুর গ্রামে আসিয়া নদীতে ন্নান করতঃ ভগবান্‌ 
দেবকুল দেখিতে অগ্রসর হইলেন এবং নিত্যানন্দ ভগবানের দর 
লইয়া! "ইহাতে কি প্রয়োজন” বলিয়া খণ্ড খণ্ড করতঃ নদীতে নিক্ষেপ 
করিলেন । 
ষড়তুজ মুভি। 
তখন বর্ধাকাল, ভার্গবী তখন নৌযানে পার হইতে হইত। 
এখনও অনেক সময়েই পার হইতে নৌযানের আবশ্তক হয়। 
বর্ধাকালে এখনও কমলপুরে অনেক ব্যবসায়ী-নৌকা দেখিতে পাওয়া 
ষায়। শ্রীকষ্ণচৈতন্ত সান্্চর নৌযানে পার হইতে চাহিলেন। 
তদ্দেশ-প্রচলিত উপাখ্যান এই যে মাঝি প্রথমতঃ পারিশ্রমিক 
বিনা পার করিতে সন্মত হইল না-সে মূল্য চাহিল। সন্গ্যাসীগণ 
নিঃস্ব, তাহাদের কপর্দকও নাই। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মাঝির সহিত 
কথা কহিতে কহিতে তাহাকে চতুভুপ্জ মৃত্তি দেখাইলেন। মাঝি 
তাহাতেও নরম হইল না। সে বলিল,- “ঠাকুর, আমাদের দেশে 
অনেক চতুভু'জ মূর্তি আছে, ইহা আর নূতন কি।” তখন মহাপ্রভু 
নাবিককে বড়তুজ মূর্তি দেখাইলেন ; ষড় ভুজ মূর্তিই উৎকলে বিশেষ 


পুরিযোত্বম ক্ষেত্র। ৮৯ 


আদৃত। * বস্ততঃ বিষুর চতুভু জ মূর্তিই সর্ধত্র দেখিতে পাওয়া যায়; 
ইহাই পুরাতন._সত্যযুগের ৷ দ্বিভুজ মুরলীধর মূর্তি বালগোপালের 
_ইহা বিরল; চৈতন্ মহাপ্রভু এই যূর্তি রেমূণায় ও সাক্ষীগোপালে 
দেখিয়া বিমোহিত রা দ্বিভুজ মূর্তি দ্বাপরের | তবে 
চৈতন্য মহাপ্রভু কলিযুগে বড় ভুজ মূর্তি দেখাইলেন কেন? কবি 
কর্ণপুর বলিয়াছেন £-- 


নস: মত মিলি: ভ্লাঘানি বস্বিন্‌ 





লিনবীয়নন্ত আন্ত নি লীষ্লা। 
নয় রুল ভু লক্তীভ্ছললীমি- 
সবত্ুজ্মনহী মি; দলহ্স্ব । 
কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, আপনার ছয়টী হস্ত ঝড় রিপুবিনাশের 
চিহ্ন; ষড়ভুজ দ্বারা আপনি উগ্র রিপুকে বিনাশ করিতেছেন। কিন্তু 
আমরা বলি যে “চারিটী হস্ত চতুর্বর্গ ফলপ্রদ এবং অপর ছুইটীর 
মধ্যে একটী তক্তিপ্রদ ও অপরটী প্রেমপ্রদ।” শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ষড়ভুজ 
দ্বারা উৎকলে ভক্তি ও প্রেম্‌ ধর্ম ও চতুবর্গফলপ্রদায়িনী শক্তির প্রচার 
করিয়াছিলেন। 
এক্ষণে পুরীর যাত্রীগণকে নৌযানে দণতাঙ্গা পার হইতে হয় না। 
বেঙ্গলনাগপুরের বেলগাড়ী পোলের উপর দিয়! যাঁত্রীগণকে পুরীতে 
লইয়া যাইতেছে । তাহারা আর দণভাঙ্গায় শ্নান করিবার প্রায়ই 
অবকাশ পান শা। 
তুলসীচত্বর | 


প্রীকষ্চচৈতন্য অনুচরগণের সহিত তার্গবীর অপর পারে পৌঁছিল 
তুলসীচত্বর গ্রাম হইতে জগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের গগনম্পর্শী চূড়া 
দেখিতে পাইলেন। দেখিয়াই হরিপ্রেমোন্মাদবশতঃ বাহ্িক সংজ্ঞা- 
বিহীন ও ভূমিতে পতিত হইয়া ধূলায় ধুসরিত হইলেন । 


৯৯ উৎকলে শ্রীকৃ্ণ-মৈতন্ত । 


সিন্স সপাস্ি শাপলা সিসি সিসিসপিসিপ্শাসিসিসপিসিাসিিসিসপিসপিসি সিসি সিসিসিিপাসিশাসিসিিসিসিস্ি শিস পিসি সি সিসি সিরাপ পিসি 


“মলীওনজীল্াঘ্য স্ব: ভ্বলন্হিৰ 4 
ঘূঘানুজিম ম্হতিন্ম্দলল্‌। 

ব্আাকযুলী নঅলীতভূুলামবন্দ 

বিমূমষা লীব্রবিইমস্তীভনক্ন্‌ ॥ 

জন্বাঘতত্ব ভ্ষ্কযাঘিদস্ 

ন্ধান্সা লমুক্্রনঘা ঘবঘালা। 

চল লান্ধক্লিলপ্ তন - 

বাঅলাল দলন্বীলীণ তল্‌ | 


দান মুলী ঘন্ভঘা স্বনাছিত?_ন্তবাহি। 


অরিশন্থ মহা প্রতু শ্রীরুষ্ণচৈতন্ সুধান্ুুলিপ্ত, শরদিন্দুপ্রত, রথাঙগগযুক্ত 
বায়ুদোলায়িত, পতাকাস্ুশৌভিত, নীলগিরির মহোজ্ববলভূষণ জগন্নাথ- 
দেবের শ্রীমন্দির দর্শন করিয়া অকল্মাৎ ভূমিতে পতিত হইয়া 
মুচ্ছিত হইলেন। তাহার বোধ হইয়াছিল যেন শ্ত্রীমন্দিরের উচ্চ 
বায়ু-বিকম্পিত শঙ্গ, সৌন্দর্য্য কৈলাসগিরির শূঙ্গকে দূরে নিক্ষেপ 
করিয়া পতাকারূপ হস্ত প্রসারিত করিয়৷ তাহাকে নিকটে আহ্বান 
করিতেছে । 
ঞ্রদেউল ধ্বজমাত্র দেখিলেন দূরে। 
প্রবেশিল! প্রভু নিজ আনন্দ সাগরে ॥ 
অকথ্য অদ্ভুত প্রভু করেন হুঙ্কার ূ 
বিশাল গর্ভন কম্প সর্বব-দেহ-ভার।”-_শ্রীচৈতন্ ভাগবত। 
গোবিন্দ দাস (গোবিন্দ কামার ) বলিয়াছেন মহাপ্রভুর পরি- 
চর্য্যার্থ তিনি সঙ্গে থাকিতেন। তিনি তাহার কড়চায় লিখিয়াছেন'__ 
“ধ্বজ দেখি মহাপ্রভু পড়িল ধরায় ॥ 


এমন অশ্রুর বেগ দেখি নাই কতু। 
পঞ্ষচিল করিল ধরা অশ্র-স্রোতে প্রভু ॥ 





জগন্নাথদেব দর্শনার্ঘ সানুচর শ্রীকুঞ্ঝ চৈতন্যের দ্রুতগমন। 


পুরুষোত্তম ক্ষেত্র । ৯১ 


স্টপ াসিসিিাসিিতিসিশসিিপিসি শি পিসসিসিএ সি শ্সিশ সিসি সা িসিপপাসিিসিশিিিসপীটিিসি সপিিপিসিিিস্টীশসি সি সিসি পিসি তি সিন পিপাসা 


৪ হা হা প্রভূ জগন্নাথ বলিয়। শ্রীহরি । 
ভাসাইল ভূমিতল অশ্রপাত করি। 
আছাড়ি বিছাড়ি পড়ে উভরায় কাদে। 
সমুখে যাহারে দেখে বাছপাশে ছাদে ॥৮ 
মহাপ্রভু পুনরুখান করিয়া সহচরগণ সহ দ্রতবেগে চলিতে লাগি- 
লেন। তাহার মুখে অর্ধ শ্লোক 
“সাপাহান লিত্ঘনি দহ ভ্বাহলল্গাক্পিল্বী 


লালাভীব্ৰ ঘিলন্বনহুলী আরন্তরমীনালনূলি: | 


বিকশিত-বজ্জারবিন্দ বালগোপালমৃত্তি শ্রীকষ্চ আমাকে দেখিয়া 

হাস্মুখে প্রাসাদাগ্রে বসিয়া আছেন। ভক্তির পরাকাষ্ঠায় আত্ম- 

বিস্বৃত হইয়া তিনি সাধারণ ইন্ড্রিয় চক্ষুর অনৃষ্ঠ সহাস্ত বালগোপালমৃত্তি 
বহুদূর হইতেই জ্ঞানচক্ষুর দ্বারা দ্বেখিতে লাগিলেন । 


এ দেখ কৃষ্ণ মোর নাচে গোপাল বেশে । 
আহ মরি কত শোভ। হইয়াছে কেশে ॥ 


আঠারনালা । 


ক্রমশঃ গমন করিতে করিতে চাবিদণ্ডের পথ তিনপ্রহরে অতি- 
বাহিতশ্করিয়। সকলেই আঠারনালায় উপস্থিত হইলেন । 
“আইলেন মাত্র প্রভু আঠারনালায়। 
সর্ববভাব সম্বরণ কৈল! গৌর রায় ॥_শ্রীচৈতন্য ভাগবত। 
চলিতে চলিতে আইল! আঠারনাল| । 
ডাহা পশি প্রভু কিছু বাক্য প্রকাশিল! ॥--শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত। 


আঠারনাল! পধ্যন্ত আগমন করার পর তাহার কথঞ্চিৎ বাহাজ্ঞান 
হইল। সেকালে আঠারনাল৷ পুরুষোত্তম প্রদেশের দ্বার ছিল। বস্তুতঃ 
আঠারনাল! হইতেই পুরুষোত্তমক্ষেত্র আরন্ত। আঠারনাঁল। পার হইয়াই 


৯২ উৎকলে শ্রীরুষ্জ-চৈতন্য। 


বিপিএম সিরোসিস ৯টি? তাস রাস সি লরি পাস সরি পাস ০৯ পিতার লা সি লা পাস্টিপা্সিপসসিতিিতাসছি তাস পিল সি সিসি 


পবিত্রভূমি। নিত্যানন্দ, দামোদর, জগদানন্দ, ও মুকুন্দ সকলেই 
প্রেমাঝিষ্ট, কিন্ত আঠারনাঁলায় আসিয়া সকলেই ভাবিতে লাগিলেন__ 
“আমরা ত পুরীতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম; এখন কিরূপে, কি 
উপায়ে জগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করি ।” সেই চিন্তায় তাহার! 
ক্ষণকালের নিমিত্ত চৈতন্যদেব সহ সাধারণ মান্ুষিক ভাব অবলম্বন 
করিলেন। তখন তাহাদের গোীনাথ আচার্য্যের কথ! মনে পড়িল। 
তিনি বাসুদেব সার্বতৌমের ভগিনীপতি। সার্ধতৌমের পুরীতে 
অসীম ক্ষমতা, তিনি রাজার বিশেষ আদরের পণ্ডিত; পাগ্িত্যেও 
অতুলনীয়। তিনি বাঙ্গলা ত্যাগ করিয়া প্রতাপরুদ্রের আগ্রহে পুরীতেই 
থাকেন! 


দি সস সিট সপ 





“ক্মকালশ্বিম্াব্হৃজ্স জালালা 
বাল্রনীলব্ ছ্আান্ক্দী মবা্ল: 
অব্লামললী নাদীলাঘাল্তাম্যাঁ, 
ঘ:ব্ন্তব লমননী লব্র্লান- 
শিল্বাববলিগ্রমালিক্:|১- _জিজাবাুহ্‌। 
এখানে বিশারদের জামাতা, সার্বতৌমের ভগিনীপতি, গোপীনাথ 
আচার্য আছেন। তিনি তগবানের বিশেষ আত্মীয়, তগবানের নবদ্বীপ 
বিলাসের কথা বেশ জানেন। সকলে স্থির করিলেন তাহারই- আশ্রয় 
গ্রহণ করিবেন। এ 
বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে পথ প্রস্তত হইবার পৃর্ধবে আঠারনাল! 
পুরী যাইবার পথে একটা প্রসিদ্ধ স্থান ছিল। ইহা এথনও দ্রষ্টব্য । 
কিছুকাল পুর্ব পর্যন্ত এখানে পুরীর যাত্রীগণের নিকটে গুকুগ্রহণ 
করা হইত। শ্রীকষ্ণচৈতন্য যখন আঠারনালায় উপস্থিত হইলেন, তখন 
হিন্দুরাজচূড়ামণি প্রতাপরুত্র যাত্রীগণের নিকট কর গ্রহণ করিতেন 
না। তখন (711651100 ঠ%) হয় নাই। ইষ্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানি 


ডা ক্ষেত্র। ৯৩ 


৭২ স্জিটিসিসি সািসি িপিস্সি সস ২০০ শিস শা পিসপািসীিাসি ি 


দিবার ছিরে ন তাহারা এধানে শুন্কগ্রহণ । করিতেন! ব্রাশ 

গতর্ণমেপ্ট ন্যায়পরায়ণ হইয়া তাহ! উঠাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্ত 
এখনও সেখানে টেক্স দারোগার ঘর দেদীপ্যমান থাকিয়া হীনমতিত্বের 
আদর্শ রহিয়াছে । এখনও তথায় হিন্দুধর্মবিদ্বেষিগণের বিদ্বেষের 
চিহ্ন বর্তমান রহিয়াছে । আবার কি পুরীর *12118117) 0৪৮ হইবে ? 
বলা যায় না! যাহা হউক, আঠারনাল। হিন্দুদিগের শিল্পনৈপুণ্যের 
একটী স্থায়ী চিহ্বা। কতশত বর্ষ অতীত হইয়াছে; মধুমতী নদীর 
কতশত বর্ষের বর্ধার জলের আ্োত এই আঠারটা নালায় ঘাত প্রতিঘাত 
করিয়াছে, কতকাল হৃর্য্যরশ্মি ও বারিবর্ষণ ইহাকে আক্রমণ করিতেছে, 
কিছুতেই ইহার ক্ষতি করিতে পারে নাই। মুটিয়া ( মপুমতী ) 
নদী এককালে বর্ষায় থুব শ্রোতস্বতী হইত এবং পার হইতে যাত্রীগণের 
বিশেষ কষ্ট হইত। জগন্নাথদেবদর্শনাকাজ্ষীদিগের পুবী গমন পথ 
সুগম করিবার জন্য রাজ! মতস্তকেশরী ১০৩৮ হইতে ১০৫* শ্বীঃ মধ্যে 
আঠারনাল! নিশ্মীণ করান । সেকালের পক্ষে ইহার শিল্পনৈপুণ্য এরূপ 
ছিল যে সাধারণ লোকের বিশ্বাস ছিল যে স্বয়ং বিশ্বক্মী ইহা নির্মাণ 
করেন। নদীর শ্রোত ক্রমশঃ মন্দীভূত হইয়াছে কিন্ত আঠারটী 
খিলান হিন্দুদিগের পূর্তবিভাগের অক্ষত নিদ্শনস্বরূপ জাজ্্বল্যমান 
রহিয়াশ্ছে। কটক সহরের কাট-জুড়ীর পোস্তা-“1২1590007)0৮ যেরূপ 
কীন্তি, যাজপুরের এগারনালা ও পুরীর আঠার লালা ও তদনুরূপ কীন্তি। 
প্রবাদ আছে 'যে সহশ্র নরমুণ্ড প্রোথিত হইয়। আঠারনালা প্রস্তত 
হইয়াছিল। সে কথা যে মিথ্যা তাহাতে সন্দেহ হইতে পারে না। 
অন্ান্ঠ নদীতে স'কো! প্রস্ততের সময় এইরূপ নরমুণ্ড স্থাপনের প্রবাদ 
আছে। বলা বাহুল্য যে আঠারটী ফৌকরই (নালাই ) প্রস্তর 
নির্িত। পাথরগুলি কি মসলায় জোড়া তাহা বল! যায় না কিন্ত 
এ পর্য্যস্ত একটা খিলানের একটী পাথরও স্থানত্রষ্ট হয় নাই। 


৯৪ উৎকলে শ্রীকুষ্ণ-চৈতন্ত 


মন্দের সরোবর । 


দ্রতবেগে ফাইবার সময় প্রীরুষ্চৈতন্য পথিমধো বোধ হয় নরেক্ত্র 
সরোবর লক্ষ্য করেন নাই । সরোবর বিস্তীর্ণ, মধ্যে উৎকল প্রথামত 
দ্বীপবৎ ভূমিখণ্ড ও মন্দির। তৃতীয়বার পুরীতে আসিয়া তিনি 
এই সরোবরে জলক্রীড়া করেন। 

পুরী । 

শ্ীৃষ্ণচৈতন্ঠ ছুরস্ত পথ ভ্রমণ করিয়া পুরুষোত্তমক্ষেত্রে পৌছিলেন। 
বহুদিনের পথশ্রান্তির আপাততঃ অবসান হইল । চিরেগ্সিত জগন্নাথ 
দেবের দর্শন এখন সহজ হইল। আঠারনালায় যাইয়া স্থির কর 
হইয়াছিল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পৃথক্‌ যাইবেন, তিনি তখন বাহাজ্ঞানসম্পন্ন 
হইয়াছিলেন। দর হইতে আসিয়। ধূলিপদে (ধূল্‌ পায়ে) দেব দর্শন কর। 
আচার-প্রসিদ্ধ ; চৈতন্যদেব আঠারনাল! হইতে এক দৌড়ে সিংহদ্বার 
অতিন্রম করিয়া শ্রমন্দিরে প্রবেশ করিলেন এবং ওঁকার যুক্তিঘধয় দর্শন 
করিয়া তক্তি ও প্রেমে পরিপ্নত হইয়৷ যৃচ্ছিত হইলেন । 


আবেশে চলিলা প্রভু জগন্নাথ মন্দিরে । 

জগনাথ দেখি প্রেমে হইল] অচিরে ॥ 

জগন্নাথ আলিঙ্গিতে চলিলা ধাইঞা | 

মন্দিরে পড়িলা প্রেমে আবিষ্ট হই] ॥_-প্রীচৈতন্য চঙজিতামৃত। 


গোপীনাথ আচার্য তখন শ্রীমন্দিরে ছিলেন না; বাসুদেব সার্ব- 
তৌম ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি নবদ্বীপের নিমাইকে চিনিতেন না। 
যাহা হউক তাহার উপস্থিতি হেতু প্রহরীগণের বেত্রাঘাত স্থগিত 
হইল। তাহার পর মহাপ্রভুর অচৈতন্ত দেহ সার্বভৌমের বাটীতে 
নীত হইল। তথায় তাহার শিষ্য ও সহচরগণ মিলিত হইলে 
গোপীনাথও তথায় উপস্থিত হইলেন। তাহারও হরিনাম কীর্ডনে 
চৈতন্য হইল । তাহার পর সমুদ্রে ্নান। 


পুরুষোত্তম ক্ষেত্র! ৯৫ 


এ পাস্িস্পিস্িরা সি পিশ্টটানিলখর সি িাপাস্পিস্পিস্পিস্পাসি পিসি পাস্পিস্পিসিএিস্িস্পাসিি স্টাটাস সি পিস্টিসিপাসিসসি উপ পি পাস 


চক্তরতীর্ঘ । 
তিনি অন্ুচরগণ সহ চক্রতীর্ধে স্বানার্ধ গমন করিলেন । 


“নন্দ বন্দী ব্রমন্তুযন্বক্গিঘ্যা 
অপ লাম ঘুহীঘিননলতল্‌। 
বালা স্ব অব্মিন্‌ হিন্্ীন্লান্লা- 
কালা বালা খিঘিনন্ন্দাহ। 
জ্বালা লন: আত্বব্লিতলীস্বহা 
জদল্ললীব মবালাম তৃক্তবল্। 
বলা লুক জ্নিমি: ভুলক্বী- 
জবাল যন সলভাবাধ দন্ত: 07 শ্র্াহি। 


যে স্থানে ন্নান করিয়া মানব শিবলোক প্রাপ্ত হয়, উগ্রচক্রী তগবান 
সেই চক্রতীর্থে ্নান করিয়া মহাদেব দর্শন পূর্বক যথাবিধি কর্তব্য 
অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তদনস্তর পরমেশ্বর যোগাঁদি অনুষ্ঠান পূর্বক 
শঙ্করলি্গকে দণডবৎ প্রণাম করিয়াছিলেন এবং মঙ্গলময় শিব- 
স্তোব্রাদি দ্বার। স্তব করিয়া বৃহদায়তন যজ্ঞেশ্বর মন্দির দশনে গমন 
করিয়াছিলেন । 

স্গ্প্ভীর্থ বালগণ্ডি নালার ধারে মহোদধির তীরে । অনতিদুরেই 
চক্রনারায়ণের মন্দির । এক্ষণে চক্রতীর্ঘ একটী সুমিষ্ট জলপূর্ণ ক্ষুদ্র 
পু্ষরিণী। প্রবাদ যে এই চক্রতীর্থের ধারেই ব্রহ্গদারু ভাসিয়া 
আসিয়াছিল এবং সেই ব্রক্ষদারু দ্বারা জগন্নাথদেবের শ্রীমৃত্তি প্রথম 
গঠিত হয়। স্বর্ণদ্বারে প্রথম ন্নান করার নিয়ম; কেহ কেহ বলেন 
মহাপ্রভু স্বর্দ্বারেই প্রথম সমুদ্রন্নান করেন। স্বর্দ্বার পুণ্যতীর্থ ; 
কিন্তু পুরুষোত্তমক্ষেত্রে যে কোন স্থানে মহাসমুত্রে স্নান করিলে পুণা 
সঞ্চয় হয়। শ্তীকৃষ্ণচৈতন্ত মহোদধির ধারে উপস্থিত হইয়া কি ভাবে 


৯৬ উৎকলে ্ীকক- িহ | 


কিল ৪ চাল অসিত নথ লা ১ পিসিতে % লতি ৯০ রি লি রিপার তে ৯৯০ পসপিত 


তাবুক হইয়াছিলেন তাহার বর্ণনা কোন প্রামাণিক গ্রন্থে (দেখিতে 
পাওয়] যায় না। পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে মহাবিষ্ণ স্বযং বহিয়াছেন, 
সেখানে বিষ্ণুর অনবধারণীয় মুত্তির ন্যায় মুর্তি দেখিয়। কাহারও উল্লাসিত 
না হওয়া অসম্ভব । মহাসমুদ্রের সীমান্ত-রহিত নীলাভ-মুর্তি দর্শনে 
কাহার মন মহিমাপূর্ণ হইয় বিস্ষারিত না হয়। 


“না লালবহ্সা দঘিনত্বলাল 
ব্যিন হজ লাস মী লভিলা। 
শিদ্বীহিনাব্যালবঘাহযীমল্‌ 


কেনা ক্নলিঅন্মঘা না ॥+'-বস্বনস্জ। 


ইহার গর্ভে ভগবানের অবস্থান ইত্যাদি বহুবিধ মহিমায় মহাসমুদ্র 
দ্রশদ্িকেই সুপরিচিত; ইহা জগতে অসীম প্রভাব; ইহা ভগবান 
বিষুণর স্তায় চিন্তার অতীত। 
মহাসমুদ্র কেবল সীমাশৃন্যবিস্তারেই মহিমাগুণে মনকে আকর্ষণ 
করে না। যখন বাঘুর প্রাবল্য নাই, তখনও উর্ম্মিকলাপ ধারাবাহিক 
রূপে একের পর আর একটী আসিয়া বেলাভূমি আক্রমণ করিতেছে। 
তরঙ্গমাল৷ দেখিয়। মনে হয় 8 
“বালিকা দল্ুলা শুজক্নণ: ছি াি 
মন্থীর্মিবিজু্ীঘ লিচ্ছিপ্দা: ॥ 
নৃহ্যাঁয়ন্মজপ্রভ্ত্বাবী: 
্াজান্ল হন লহ্িলি: দত্যজ্:|%-বত্ততজ। 


$/ 


বেলাভূমির বায় সেবন মানসে ভুজঙ্গগণ যেন সাগরগর্ভ হইতে 
তীরাতিমুখে ধাবিত হইল কিন্তু সেই নীলাম্ুরাশির তরঙ্গ সংক্ষোতে 
সংলক্ষিত হইতেছে না; কেবল হৃর্ধ্যকিরণসম্পাত সমুজ্্বল মণিপ্রভায় 
ইহাদ্দিগকে নির্দেশ কর! যাইতেছে । 


পুরুযোততম ক্ষেত্র । ৯৭ 
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প্রতি হিল্লোলের উপর যেন সহস্র সহত্র গোখুরা সাপ ফণা তুলিয়! 
বেলাভূমির বালুকার দিকে ধাবমান হইতেছে, কিন্তু বালুকাম্পর্শমাত্র 
সকলেই যেন মহামন্ত্রের বলে মহাসাগরেই নিমীলিত হইতেছে ; 
সে তরঙ্গই বা কোথায়__সর্পফণারাশিই বা কোথায়! 
“তোহে জনমি পুনঃ তোহে সমায়ত, 
সাগর লহর সমান! ”-বিদ্যাপতি | 
নীলনলিনাত জলরাশিতে স্য্যরশ্মিই বা কি অপুর্ব আকার ধারণ 
করিয়া থাকে । হিমালয়ের উচ্চ শিখর প্রদেশে কাঞ্চিনজজ্ঘা সুর্য্য-রশ্মিতে 
তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় পরিদৃশ্তমান ; ইহা সুদৃশ্ত ও সুরম্য। কিন্তু নীজিমাময় 
তরঙ্গমালায় আলোড়িত মহাসযুদ্রের কি মহিমা! সহত্র সহস্র 
অর্ণবপোতেও সে নীলিরাশির কিছুই করিতে পারে না। আবার 
মহাসমুদ্রে দিবারাত্রি ঝড়ের শব-_মেঘ-নিম্বন বা দূর হইতে শ্রুত 
বাম্পীয় রথের শব্দ। মহাপ্রভুর অনুচর গোবিন্দ দাস (কামার ) 
যে ভাবে বেলাভূমি দেখিয়াছিলেন তাহা এই £-- 
“পর্বত কানন আদি নাই সেই ঠশাই। 
কেবল সিদ্ধুর শব্ধ শুনিতারে পাই ॥ 
বড় বড় তরঙ্গ আসিয়৷ সেইখানে । 
ঈশ্বরের গুণগান করিছে সঙ্ঞানে ॥ 
সে ভাব দেখিলে চিত্ত হয় আনন্দিত। 
ভাবের উদয়ে দেহ হৈল পুলকিত। 
পর্ববত সমান হালি হৈয়ে স্তপাকার। 
“ ঈশ্বরের ৭ ফেন করিছে বিস্তার ॥ 
হু" হু" শব্দে সমুদ্র ডাকিছে নিরস্তর। 
কি কব অধিক সেথা সকলি সুন্দর ॥ 
আঠার নাঁল। হইতে জগন্নাথদেবের শ্রীমন্দির দর্শন করিয়া 
মহাপ্রভুর যে দশ! হইয়াছিল সে সম্বন্ধে মুরারি বলিয়াছেন-_ 





৯৮ ডে শীষ ই | 
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নাীরনারীরা রান 
নৃসব: বুবত্বন্‌ ললজনববিঘ্বাব্া | 
হত্বঘুলবীহিন লিজ হান্নিন-_ 
ভবীত্র ন্বব্ধব্তীব্বালন্‌ জুলছ্য ।” | 
বিশ্বপতির সমুন্নত সৌধশিখর দর্শন করিয়া তিনি নয়নাসারসিক্ত- 
দেহ হইয়াছিলেন। প্রতিপদে তাহার পদস্বলন হইতেছিল। তীয় 
ধারাবিগলিত দেহ স্ুমেরু পর্বতের শঙ্গের ন্যায় দেখাইয়াছিল। 
শ্রীমন্দিরে বলরাম ও সুভদ্রার সহিত জগন্নাথদেবকে দর্শনার্থ 
গমনপথে তাহার যে দশা হইয়াছিল তাহাও মুরারি বলিয়াছেন £- 
দক্ভব্টীলা লমলাজন্রাকিলি: 
দকীনন্ঘা: সহ্লান্ললিলঘা | 
নিবজ্ হুঁস্বদ্ক' লক্কীন্লন 
ললাল ভা লগলা দলি সঞুন্‌ ॥ 
তিনি নয়নাজ-নি£স্ত ধারাসংপৃক্ত বক্ষে পরমাত্মচিস্তায় বিভোর 
হইয়। রোমাঞ্চিত কলেবরে প্রেমরসের উৎসপূর্ণ শ্রীমন্দিরে প্রবেশ 
পূর্বক জগন্মোহন দন করিয়া তক্তিভাবে প্রণাম করিয়াছিলেন । 


অরুণস্তভ্ভ | হ'ল 


নীলাচলের পূর্বদিকের দ্বার দিয় শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিতে হয়। 
এই দ্বারের নাম “সিংহ-_দ্বার,” কারণ দ্বারের উভয় পার্খে সিংহ-মূর্তি 
আছে। এক্ষণে সম্মুখে অরুণ-স্তম্ত। স্তস্তের মধ্যভাগ যোড়শাস্ত্র। 
পূর্বে এই অপূর্ব ্তস্ত অরকক্ষেত্রে কূর্যা মন্দিরের সম্মুখেই ছিল। কথিত 
আছে মহারাষ্্ীয়দিগের রাজত্বকালে ইহা তথা হইতে আনীত হইয়া 
সিংহদ্বারের সন্মখে স্থাপিত হয়। কোনার্ক হইতে এরপ স্তস্ত আনয়ন 
কর! সহজ নহে, কিরূপে ও কত ব্যয়ে আনীত হইয়াছে তাহা এখন 


পুরুষোত্তম ক্ষেত্র । ৯৯ 
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অজ্ঞাত। *যাহ1 হউক, এই অরণস্তস্ত দেখিয়া চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রকেই 
স্তম্ভিত হইতে হয়। ইহা প্রায় ২২ হাত উচ্চ | শ্ত্রীকষ্খ চৈতন্য 
কোনার্কে গিয়াছিলেন কি না প্রামাণিক গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় 
না। সম্ভবতঃ তিনি হিন্দুকীর্তি অরুণতস্তস্ত দেখেন নাই। এ্রীমন্দিরেরই 
বা তিন শত বৎসরে কি পরিবর্তন হইয়াছে তাহাঁও বল! যায় না। 


নীলাচল । 


নীলাচলক্ষেত্র চতুর্দিকে লাটারাইট প্রস্তর নির্শিত প্রাচীর বেষ্টিত। 
প্রাচীর উচ্চে প্রায় ১৬ হাত। যাঁজপুরের বিরজাদেবীর মন্দির এবং 
একামকাননে ভূবনেশ্বরের মন্দিরও প্রস্তরনির্ষিত প্রাচীরবেষ্টিত। 
কিন্ত সে সকল প্রাচীরের অবস্থ। এখন ভাল নয়। নীলাচলের প্রাচীর 
স্বন্দর অবস্থায় আছে। এই বিশাল প্রাচীর গঙ্গবংশীয় বাজ পুরুষোত্তম 
দেব নির্মাণ করাইয়াছিলেন। কিন্তু কেবল সিংহদ্বারের শিল্পনৈপুণাই 
হিন্্ুকীর্তির যথেষ্ট পরিচায়ক । উপরের ছাদ পিরামিড আকারে 
নির্মিত; প্রশস্ত দরজ! কৃষ্তক্লৌরাইট প্রস্তরে নির্মিত ও বহুবিধ 
কারু-কারধ্যে ম্ডিত। কপাট ছুইটী শাল কাষ্ঠের। প্রবেশ দ্বারের 
উপরেই নবগ্রহের মূর্তি অক্কিত। উড়িষ্যার প্রায় সকল মন্দিরের 
দ্বাঝ্ে্মিপপিরেই রবি, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহম্পতি, শুক্র, শনি, রানু ও 
কেতুর খোঁদিত মূর্তি আছে। গ্রহগণ সর্বত্র দ্বার রক্ষা করিতেছেন। 
ফলিত জ্যোতিঁষৈর মতে মানবজীবনের উপর তাহাদের অপরিহার্ধ্য 
ক্ষমতা । উড়িষ্যার প্রচলিত রীত্যন্ুসারে দ্বারদেশেও জয় ও বিজয়ের 
মুর্তি যেন জীবন্ত বর্তমান রহিয়াছে। 


সোপান । 
পূর্ব দ্বার দিয় প্রবেশ করিয়া বামভাগে *শ্রকাশী বিশ্বনাথ” ও 
শশ্রীরামচন্ত্র” মুর্ভি। প্রবেশ-পথ ও সোপান সর্বদাই কোলাহলময়। 





১৮৪ উৎকলে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্ত | 
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তাহার পর নীলাচলে উঠিবার প্রস্তরময় সোপান । ২হটী পৈঠ 
উঠিয়! শ্রীমন্দিরের প্রাঙ্গণ । 


| শ্রীমন্দির | 

প্রাঙ্গণের মধ্যেই বিশাল আকাশভেদী শ্রীমন্দির, শ্রীমন্দিরের 
পূর্বদিকের সিংহযূর্তিযুক্ত দৃশ্তের শিল্পনৈপুণ্য ও কারুকার্য্য বর্ণনাতীত । 
এই কারুকার্য্যেই কত সহজ টাকা রাজকোষ হইতে প্রদত্ত হইয়া 
থাকিবে! শোভাই বাকি! বর্তমান মন্দিরের প্রধান প্রধান অংশ 
শ্রীরুষ্ণচৈতন্ের সময়ের পূর্বেই নির্মিত হইয়াছিল । দাক্ষিণাত্য বীত্যন্থু- 
সারে মন্দির চারি অংশে বিভক্ত। পূর্বদিকে তোগমণ্ুপ, তৎ্পশ্চিমে 
নাটমন্দির, তাহার পর জগন্মোহন বা মোহন এবং সর্ব পশ্চিমে 
জগন্নাথদেবের মূল মন্দির । মন্দিরের চাবিটা অংশই বিলক্ষণ প্রশস্ত । 
ভোগমণ্ডপ ৫৮১৫৬ ফুট। দেওয়ালে অতি সুন্দর কারুকার্ধ্য, 
ছাদ দেখিতে চতুক্ষোণ “পিরমিডের” ন্যায়। এখানে অন্নতোগ 
হইয়। থাকে । অধিকাংশ সময়ই তোগ-মন্দিবে প্রবেশ নিষিদ্ধ! নাঁট- 
অন্দিরও বিলক্ষণ প্রশস্ত-_ইহাঁ ৮০১৮০ ফুট। চারিদিকে চারিটী 
দ্বার? পুর্ব দ্বারে জয় ও বিজয়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূর্তি। দেওয়াল অলম্কৃত | 
মোহন ও ৮* ৮০ ফুট? ছাদ ১২* ফুট উচ্চ, ইহার চতু্দিকে্ কার- 
কার্ধ্য দ্বারা দেওয়ালে অঙ্কিত দেবমূর্তি ও পুরুষোত্তমদেবের দক্ষিণ- 
বিজয়ের প্রতিলিপি। কৃষ্ণলীলারও অনেক প্রতিলি। আছে? মূল 
মন্দিরও ৮০৯৮০ ফুট। মন্দিরের চূড়া ১৯২ ফুট উচ্চ। এরূপ 
উচ্চ চুড়ী অতি বিরল। 


গরু়স্তস্ত | 


মহাপ্রভু শ্রীমন্দির দর্শন করিয়াই ভক্তিতরে অধীর হইয়! পড়িয়া- 
ছিলেন। মহাঁতক্তিতে পরিপুর্ণ হইয়। হৃদয়ের আবেগে প্রথমতঃ 


নো ক্ষেত্র । ৯৪১ 


১ সপিস্টিঠাসাসাসিটসি সাপ পসিসিিসিাসিসিশিসিিনাসিসি পি সি ৬০৯৮৮ সিস্পিসাী সিসি 





স্পা 


সম্মুখস্থ গরুড়ন্তন্ বাছ ছারা বে্টন করিয়া ধরিলেন। এই সত 
“মোহনের” ভিতর ইহাতেও বিলক্ষণ শিল্পনৈপুণ্য; এমন কি আত 
কিছু ন! দেখিলেও জগন্নাথদেবের সম্মুখস্থ বৈমতেয়কে দেখিলেই তৃ 
হইতে হয়। 
গরুড়ের স্তশ্ত গিয়৷ আঁকড়ি ধরিলা। 
কপাল কাটিয় রক্ত বহিতে লাগিলা ॥__ গোবিন্দ দাস। 


মহাবিষুদরশন | 


্রীকৃষ্ণচৈতন্য অভীগ্সিত মহাবিষুট দর্শন করিলেন। বলরাম, 
স্থতদ্রা, স্ুদর্শনচক্র, লক্ষ্মী ও সবস্বতী সহ জগন্নাথদেবকে দর্শন কবিয়া 
কাহার না ভক্তির উদ্রেক হয়? পুরীর শ্রীমন্দিরে হিন্দু ভিন্ন কেহ 
প্রবেশ করিতে পারে না। কোন্‌ হিন্দুর মহাঁবিষুণ দর্শনে শরীর 
রোমাঞ্চিত ও মন শান্তিরসে আর্দ না হয়? ভক্তির আলয়__বিষ্ণু- 
প্রেমের উৎস--মহাপ্রভুর কি দশ! হইয়াছিল তাহ! সহজেই অনুভূত 
হইতে পারে। 
দান মৃলী ঘুলবন হৃভ্তল্- 
ললন্‌ ভষ্ঘ: দনলবান্ধ্ালল: | 
নম: দ্বঘাল্ন্ভিন্ধৰ নিবানঘ্রন্‌ 
লবন্্নি ঘীওনিবহীভ নিপল: ॥_ঘ্বাহি। 
তৎপরে তিনি প্রেমবিহ্বল হইয়া পুনঃ পুনঃ দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে 
লাগিলেন। ক্ষণকাল মধ্যে জগৎপতির হস্তপদাদি দর্শন করিয়া 
অতিশয় রোদন করিতে লাগিলেন ! 


“হেনকালে গেখরচন্দ্র জগত জীবন । 
দেখিলেন জগন্নাথ সভদ্রা সংকর্ষণ ॥ 


১০২ উৎকলে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য 


নিবে রে 


« ক রর 
ক্ষণেক পড়িল হই আনন মুচ্ছিত। 
কে বুঝায় ঈশ্বরের অগাধ চরিত্র ।--শ্রী চৈতন্য চরিতামূত। 
 শীল্লঘর্‌ বিশ্লততিনাতঘভি: ৯ 
দ'লাশুজাহিন্দহ্‌দুব্মিদীলনন্থা; | 
জব্সীবলঅদন্তক্যাহ্ঘবনন্তৃবক্গী 
উলারিত্িক্ব হন লন: দদাল ॥ 
সুদী ভ্ুলীদ্ঘ মনমান্‌ ন্নন্তৃতি্বী 
নিব্বানধ্লবঘলী নিবগ্জা নিহিতা। 
মন ক্তিঙ্গা; ঘদতি ভাস্ৃযুণল ছা 
জলাত্বনী । মনল: ঘহঘীলিলিন্য ॥ন্তরাহি। 


জগন্নাথ দর্শনে বিহ্বলদেহ চৈতন্যদেব স্থুল বক্ষঃস্থল প্ররেমাস্র 
ধারায় সিক্ত করিয়। কম্পান্বিত কলেবরে বাতাহত হিমালয়শূঙ্গের ন্যায় 
ভূমিতে পতিত হইলেন। ভগবান্‌ ভূপতিত হইয়া বিশ্রস্তবাসাঃ 
হইলেন। ক্রমে তাহার হস্তযুষ্টি দু হইল। নিকাটস্থ ব্রাঙ্মণগণ 
তদর্শনে আকুল হইয়া তৎক্ষণেই দেহযষ্টি ধারণ পূর্বক অন্থাত্র লইয়া 
গিয়াছিলেন। 


দেখি মাত্র প্রভু করে পরম হুঙ্কার 

ইচ্ছা হইল জগন্নাথ কোলে করিবার ॥ 

লাফ দেন মহা প্রভু আনন্দে বিহ্বল। 

চতুদ্দিকে ছুটে সব নয়নের জল । 
_শ্রীচৈতন্য ভাগণত 








* পাঠের দোষ আছে ; স্পষ্টই ছন্দের দোষ। 
1 পাঠের দোষ আছে। 


পুরুষোত্তম ক্ষেত্র। ১৩ 


যুরছিত হৈল প্রভু গোবিন্দ দেখিয়া । 
যেন মৃত দেহ তথি রহিল পড়িরা । 
_গোবিব দাস। 
জগন্নাথ দেখি প্রেমে হইল অস্থির ॥ 
জগন্নাথ আলিঙ্গিতে চলিলা ধাইএা। 
মন্দিরে পড়িলা প্রেমে আৰিষ্ট হইয়া ॥ 


_-চৈতন্য চরিতামুত। 


রত্ুবেদী। 


রত্ব বেদীর উপর উত্তরদিকে ওঁকাররূপা জগন্নীথদেব | অপরু- 
দিকে শ্ুত্রকান্তি হলধরের চিত্বন্বরূপ অপর ওঁকারমূর্তি। শ্রাতৃদ্য়ের 
মধ্যে ভ্রাতৃবংসলা অভিমন্যু-মাতা৷ স্ুভদ্রা । রত্ববেদীর এক পারে 
প্রস্তরনির্মিত চাকচিক্যময় স্ুদর্শনচক্র । কারুময় মূর্ভিচতুষ্টয়ের 
সম্মুখে সুবর্ণনির্ম্িত লক্ষীমূর্তি ও বিরাজমানা। রজতময় ভূদেবীর 
মূর্তি ও অপর কয়েকটী পিত্তলনির্ষ্িত যূর্ভিও ভথায় বিদ্যমান্‌। 
জগন্াথ ও বলরামের হস্তদ্বয় দেখিয়া বোধ হয় যেন পাপীগণকে 
পঞ্জরস্থ করিয়া উদ্ধার করিবার নিমিত্ত তাহারা সর্বাদাই ওকার মুর্তি 
ধা. ক্ররিয়। প্রসারিতহস্ত রহিয়াছেন। সুভদ্রাদেবীর হস্ত নাই। 
বলদেবের মূর্তি ৮৫ যব, জগন্নাথের ৮3, সুভদ্রার ৫৪, স্ুদর্শনের ৮৪ ও 
লক্ষ্মীর মূর্তি & যব মাত্র। সুতদ্রার হস্ত না থাক সম্বন্ধে প্রবাদ এই যে, 
তাহার হস্ত সমুদ্রের ঘোর গর্জনের ভয়ে উদর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিল । 
জগন্নীথ দেবের দক্ষিণে রজতময় শুত্রকাত্তি সরস্বতী ও বামে সুতপ্ত- 
চামীকরবর্ণা লক্ী। পশ্চাতে নীলমাধৰ ও তৎপশ্চাৎ সুদর্শনচক্র, 
এই সপ্ত মূর্তি রত্ববেদীর অপূর্বব রত্ব। বত্রবেদী প্রদক্ষিণ করিতে দিঝ্ব- 
ভাগেও দীপালোক প্রয়োজন, কারণ বেদীর পশ্চাদৃভাগ অন্ধকারারৃত। 


১৪৪ উৎকলে প্রীকৃষ্জ-চৈতন্ত | 


০০ 


মন্দিরাত্যন্তরে চারিদিকে' খোদিত দেবলীলার ছবি ; অন্নেক গুলিই 
প্রীমদ্ভাগবত হইতে । উড়িস্যার রাজা পুরুষোত্বমদেবের বিজয়- 
কীর্তির ও ছবি আছে। প্রত্যেক ছবিই ভাল করিয়া দেখার উপযুক্ত । 
অনেক গুলিই যে চৈতন্য দেবের পূর্বেই খোদিত হইয়াছিল তাহা 
বেশ বুঝা যায়। মহাপ্রভু সে সমস্তই তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া নিশ্চয়ই 
অসীম প্রেমতক্তিতে পরিপূর্ণ হইয়া থাকিবেন। 


স্পিসিসপিসসি পিপিপি সিসি 





মন্দিরের বহির্ভীগ | 


মন্দিরের বহির্ভাগও প্রস্তরখোদিত ভাস্কর কার্ষ্যে পরিপূর্ণ । দেব- 
দেবীর চিত্র, যুদ্ধবিগ্রহের চিত্র, সাধারণ মানবদিগের দৈনন্দিন ক্রিয়ার 
চিত্র দ্বারা মন্দিরের বহির্ভাগ ব্যাপ্ত। চিত্রসমূহের মধ্যে অশ্লীলতার ও 
অসপ্তাব নাই। তিনশত বৎসরে মানবরুচির অনেক পরিবর্তন 
হইয়াছে, কিন্তু অশ্্রীল চিত্রের কারণ নিদর্শন করা কঠিন । 


প্রাঙ্গণ । 


শ্রীমন্দিরের চতুন্দিকস্থ প্রাঙ্গণ প্রস্তরারত। ইহা। পুর্ব পশ্চিমে প্রায় 
২৭* হাঁত ও উত্তর দক্ষিণে প্রায় ১৮৫ হাত। মধ্যস্থলে প্রধান অর্থাৎ 
শ্রীমন্দির এবং চতুঃপার্খে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবমন্দিরাদি। প্রত্যেক্৮-৫দা- 
মন্দির ও দেবমূর্তিই দর্শনীয় এবং পুরীযাত্রীমাত্রই তাহা ভাল করিয়া 
দেখিয়া থাকেন। কোন্‌ সময়ে কোন্‌ মন্দির নিম্মিত হইয়াছে, 
কোন্‌ সময়ে কোন্‌ দেবমৃত্তি প্রতিচিত হইয়াছে, তাহ! প্রায়ই বল! 
যায় না। : 

কেশরীরাজ যযাঁতি-কেশরীর সময় হইতে পুরীর ইতিহাস তালপত্রে 
লিপিবদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। এই ইতিহাসের নাম মাদ্লাপঞ্ী । 
এই তাঁলপত্রপঞ্জীতে লিখিত আছে যে যযাঁতি-কেশরী স্বপ্লাদিষ্ট হইয়া 





পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে । ১০৫ 


বালুকার&শি হইতে পুরাতন জীর্ণ শ্রীমন্দির ও দারুময়ী যৃত্তি চতুষ্টয়ের 
আবিষ্কার করেন। তিনি পুরাতনের অনুকরণে নূতন মন্দির নির্মীণ 
করাইয়া, ৪৮৭ অবে শ্রাবণ মাসের ত্রয়োদশ দিবসে নুতন মূর্তি 
চতুষ্টয় প্রতিষ্ঠিত করেন। যযাতিকেশরীর আদেশানুসারে তদবধি 
বর্তমান মহাপ্রসাদ্দের নিয়ম প্রচলিত হইয়া আসিতেছে । রবী 
রাজবংশ অর্থাৎ গঙ্গবংশ উড়িষ্যার রাজ্য প্রাপ্ত হওয়ায় পুরীর শ্রীবৃদ্ধি 
হইয়াছে এবং অনঙ্গভীমদেবের রাজত্ব কালে শ্রীমন্দিরের পুনঃ সংস্কার 
হইয়াছিল। 

“ঘন্দাজ্হ হন্দুঘলাঘ্যদলআন্রলামবী। 

দাঘাহ্‌ জাহ্মালাঘালজ্মীলীল আীলনা ॥”? 

ধীমান অনক্গ ভীমদেব ১১১৯ শকাবে অর্থাৎ ১১৯৮ খুঃ অকে 

বর্তমান প্রাসাদ নিন্দাণ করান । সুতরাং প্রধানাং সমূহ সাতশত 
বর্ষের পুরাতন। পরেও সময়ে সময়ে জীর্ণ সংস্কার হইয়াছে । 
কাঁলআ্োত ও কালাপাহাড়ের দৌবাজ্ম্য শ্রীমন্দিরের বিশেষ ক্ষতি করিতে 
পারে নাই। 


প্রার্ঈণের চতুদ্দিকস্থ দেবমন্দিরাদি | 


সশ্রাযদ্দরের অগ্রিকোণে, প্রাঙ্গণের অপরদিকে, চতুভু জ শ্রীবদরী- 

নারায়ণ মুক্তি এবং তাহার পরই পুরাতন গাকশালার দ্বার। তৎ 
পশ্চিমে রীপ্রীরাধাকৃঞ্চ বিরাজমাঁন। পুরাতন পাকশালার পশ্চিম- 
ভাগে অক্ষয়বট । 


অক্ষয়বট | 


প্রায় সমস্ত পরাতন হিন্দৃতীর্থেই অক্ষয়বট বর্তমান আছে। 
পৌরাণিক বা বৌদ্ধ, হিন্দুধর্মের উভয় শাখারই বটবৃক্ষ পুজা। 


১০৬ উতকলে শ্রীরুষ্ণ-চৈতন্য | 


৯৮৯ পল লি ছি বউ পিছ এ 7৮2 


বুধগয়ার মহাবোধিদ্রম উভয় শাখারই পৃজ্য; মহাবোধিক্রু৫মর তলে 
শাক্যসিংহ বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হন এবং সেই বোধিদ্রমের শাখা এখনও 
সিংহলদ্বীপে বৌদ্ধ ধর্মের অক্ষয় চিহ্ু স্বরূপ বর্তমান রহিয়াছে । বুধ- 
গয়ার মূল বৃক্ষ অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়াও এখনও পৌরাণিক ও বোদ্ধ 
উভয় একার হিন্দুরই তীর্থ-চিহ্ব। পৌরাণিক হিন্দু বৃক্ষতলে পিতৃপুরুষ- 
দিগের পিগুদীন করেন এবং বৌদ্ধগণ তাহার পুজা করেন। গয়ার 
অক্ষয়বট, যাজপুরের ধর্মবট ও ভুবনেশ্বরের কল্পবৃক্ষ দেশপ্রসিদ্ধ। 
অক্ষরবট ও কঙ্পবৃক্ষ নারায়ণাংশ স্বরপ। কথিত আছে মার্কগেয় খাষি 
প্রলয়কালে এই বট বৃক্ষের আশ্রয় লইয়াছিলেন। বটাশ্বখ যে সকল 
শ্রেণীর হিন্দুরই পবিত্র বৃক্ষ তদ্বিষয়ে কাহারও সন্দেহের কারণ নাই। 
গয়ার মহাবোরিদ্রম কেবল বৌদ্ধদ্রিগের পুজ্য, এ কথা নিতান্ত 
অশ্রদ্ধেয়। বস্তুতঃ পূর্বেই বলিয়াছি যে বৈদিক বা পৌরাণিকগণের 
ও বৌদ্ধগণের অনেক বিষয়ে এরূপ সাদৃশ্ত ছিল যে এককালে উভয় 
ধন্মাবলম্বীগণের বিভিন্নতা। মৎসামান্য বলিয়া প্রতীয়মান হইত । 

পুরীর অক্ষরবটমূলে মঙ্গলাদেবী বিরাগুমান1; ইনি অষ্টশক্তির 
অন্যতম । শ্রীবটেশ্বর ও বৃক্ষমূলে স্থাপিত এবং নিকটেই বটকৃঞ্ মুত্তি। 
ঈশান কোণে শ্রীমা্কগেয়েশ্বর-লিঙ্গ । তৎপূর্বেদিকেই বটপত্রশায়ী 
বালযুকুন্দ। মার্কগেয়েশ্বর-লিঙ্গের উত্তরে “ইন্দ্রাণী”। 'নিহ্কটেই 
ু্মুস্তি। এইখানেই প্রকোষ্ঠের দক্ষিণ দ্বার এই, দ্রারের নাম 
“অশ্বদ্বার” । 


মুক্তিমগডপ | 


ক্রমশঃ পশ্চিমাভিমুখ হইলে ক্ষেত্রপাল, যুক্তিমগ্প, লক্ষী-নৃসিংহ, 
বিনায়ক ও রোহিণীকুগু-ভূষগ্ডীকাকের মুপ্তি দেখা যায় । কথিত আছে 
যে প্রতাপরুদ্রদেব ১৫২৫ খুঃ অন্দে মুক্তিমগ্প নির্মাণ করাইয়া- 


পুরুষোত্তম ক্ষেত্র । ১০৭ 





সিসি সস পপি সপ 


ছিলেন * মণ্ডপ বিলক্ষণ প্রশত্ত--দীর্ঘ প্রস্থে প্রায় ২৪ হাত হইবে । 
এই মণ্ডপে বসিয়া প্ডিতগণ যাত্রীকে শা্ব্যাধ্যা গুনাইয়া 
থাকেন। এখানে প্রায়ই শান্ত্রপাঠ হইতেছে। প্রবাদ যে ভূষণ্ডীকাক 
রোহিণীকুঙ্ডে অবগাহন করিয়া নীলমাধবকে দর্শন করেন এবং দর্শনে 
পুণ্যশরীর হইয় চতুভূ্জ হইয়াছিলেন। * 


বিমল মন্দির । 


অন্তিপরেই বিমলাদেবার মন্দির । এই মন্দির হিন্দু বা 
অহিন্দু সকলেরই দ্রষ্টব্য; তবে অহিন্দুর মন্দিরে প্রবেশ নিষিদ্ধ। 
গঠনপ্রণালী দেখিয়া বোধ হয় ইহ| গঙ্গবংশীর রাজাদিগের প্রথম 
আমলে শ্রীমন্দিরের সঙ্গে সঙ্গে বা অনতিপরেই নির্মিত হইয়াছিল। 
দেবী অষ্টশক্তির অন্যতম) মহাষ্টিমীর পাত্রিকালে অর্থাৎ আশ্বিন 
মাসের স্তুক্লাষ্টমীর অর্দরাত্রে শ্রীগগন্নাথ দেবের শয়নের পর দেবীর 
সম্মুখে ছাগবলি হয় । পুরীর মন্দিরে এই একমাত্র পশুহত্যার 
চিহ্ব আছে । বিমলাদেবীর নামেই পুরুষোত্বমক্ষেত্রের অপর নাম_ 
“বিমলা-ক্ষত্র” | এই মন্দিরের ভিতর প্রায়ই ঘাত্রীসংখ্যা অধিক, অথচ 
অন্দির্যন্তর প্রায়ই অন্ধকারময়। মুল মন্দিরের সন্দুখের প্রকোর্ঠের 
শিল্পনৈপুণ্য চমৎকার ; ছাদের অধস্তলে আশ্চর্য্য তাস্কর-হস্ত-খোদিত 
চিত্রসমূহ-_চিত্রগুলি দেখিলে ততকালের দেশাচারের অনেক আভাস 
পাওয়া যায়। বিমলাদেবীর পাকশালা নাই, শ্রীবলরামদেবের উৎকৃষ্ট 
ভোগানে দেবীর ভোগ হইয় থাকে । 

বিমলাদেবীর মন্দিরের পরেই ভাঙারগৃহ | ক্রমশঃ গোপরাজ 
নন্দ, কৃষ্ণবলরামের গৌঠলীল! ও “তাণ্ড গণেশ” দ্রষ্টব্য। তৎপরে 
পশ্চিম দ্বার; এই দ্বারের অপর নাম “খাজাদ্বার।” 





১০৮ উৎকলে শ্রীকষ্জ-চৈতন্ত | 


সপ পিিসপসিপাসটিিসসিপ ছি পিপাসা সপ সপিসরিপপসপীসপাসপাসিপাস্পাসপিস্িলি এ সাপ ৯৩৯ প ৯ এসি সিপিএ পিতা লাখ তপসদ সপাসপাপাসি পাপাসটিাতি প৯ পরি লাস্ট পা লস্ট লাল ছিপ পা ত পাতা পা পি সি পপ 


শ্ীগোগীনাথ | 


পশ্চিম দ্বারের গায়েই শ্ীগোপীনাথের মৃত্তি ও তদুত্তরে মাধনচোর]। 
পরেই ক্রমশং সরম্বতী ও নীলমাধবের পৃথক পৃথক্‌ মন্দিরাভ্যন্তরস্থ 
ৃত্তি ব্ছ্িমান। 


লন্ষবী-মন্দির | 


তাহার পর লক্ষমীদেবীর মন্দির। লক্ষ্মীর মন্দির বিশেষ দ্রষ্টব্য __. 
ইহার গঠন ও আতভ্যন্তরিক দৃশ্ঠ অতি উত্তম। উড়ি্তার নিয়মানুসারে 
লক্ষমীদেবীর মন্দির পূর্ণাবয়ব ; ইহাতে ভোগমগুপ, নাটমন্দির, 
মোহন ও মূলমন্দির চাঁরিটিই প্রকো্ঠ আছে। নাটমন্দির 
বেশ সাজান এবং তথায় সর্ধদাই অনেক লোক । লক্ষীদেবীর পৃথক্‌ 
রন্ধনশীলা আছে এবং এ রদ্ধনশীলায় অনেকগুলি বিগ্রহেরই ভোগান্ 
হইয়া! থাকে। নিকটেই পশ্চিমে একটী ক্ষুদ্র মন্দিরে সর্বমঙ্গল। বা 
ভদ্রকালীমৃত্তি। লক্ষ্মীর নাটমন্দিরের উত্তরভাগে দুইটা মন্দির আছে? 
তাহাতে পৃথক্‌ পৃথক্‌ রাধারুষ্মমূত্তি। ঈশান কোণে কৃরধ্যনারায়ণমৃত্তি 
ও তাহার পূর্বে সুর্যদেব | ৃ্র্যদেবের মন্দিরও বিশেষ দ্রষ্টব্য, ইহাও 
বেশ স্ুন্দর। পরে পাতালেশ্বর মহাদেব ও বলিরাজা। ভৎপাণ্বে 
উত্তর দ্বার -ইহার অপর নাম হস্তীদ্বার। 


শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যযুত্তি। 


হস্তীদ্বারের পূর্বদিকে শীতলার মূর্তি, কষ্ণমূত্তি ও রাধাশ্টাম মুক্তি । 
রাধান্তাম মন্দিরের দক্ষিণভাগে ও ভোগ মণ্ডপের ঈশানে এখন 
শ্রীগৌরাঙ্গ_্বয়ং শ্রীকুষ্ণচৈতন্যের মূর্তি । তাহার মানব দেহাবসানের 
কত পরে তাহার মৃত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহার কোন প্রমাণ নাই, 


পুরুষোত্তম ক্ষেত্র । ১৯ 


৯৮৯৫৯ ৬ ঈিািপস্িত সি সত সরি সিতসিতি সিসি সপ 


তবে যে অন্পদিনেই তাহার মৃত্তি বিষুমৃত্তি ন্যায় শ্রীমন্দিরের প্রাঙ্গণের 
অপরপার্থে পৃজিত হইয়াছিল তদ্ধিষয়ে সন্দেহ নাই। শ্রীমন্দিরের 
পশ্চিম দ্রিকে তাহার ষড়ভুজষৃত্তিও আছে। 


আনন্দ-বাজার | 


শ্্ীরাধাশ্তাম ও শ্রীগৌরাঙ্গ-মন্দির উভয়ই তিনশত বৎসরের মধ্যে 
নির্মিত এবং এই ছুই মন্দিরের মধ্য দির। জগন্নাথদেবের স্নীনবেদীতে 
যাইবার পথ। স্নানবেদাতে জন্মোৎসব ও ন্নানযাত্রা হইয়া থাকে। 
মানমণ্ডপের অগ্নিকোণে চাহ নি-মণ্ডপ এবং তথা হইতে লক্ষ্মীদেবী 
জগন্নাথদেবের স্নানোত্সব দ্েখেন। তজ্জন্যই মগ্ডপের নাম ণ্চাহ্‌নি” 
মণ্ডপ। পশ্চাতে সিংহদ্বারের পর সি'ড়ীর উত্তরে পাণ্ডাগৃহ এবং তথায় 
মহাপ্রসাদ থাকে । আনন্দবাজারে প্রসাদান্ন ও ব্যঞ্জন বিক্রয় হয়। 
অন্ন-ব্যঞ্রনের জাতি-বিচাঁর নাই, কেবল কয়েকটী জাতি শ্রীমন্দিরে 
প্রবেশ করিতে পায় না, সুতরাং তাহাদিগের স্পৃষ্টান্ন গ্রহণযোগ্য 
নহে । অন্নবাঞ্জনবিক্রযস্থান দেখিলে একবারেই জাতাভিমান যায় এবং 
দেখিয়া বিশেষ তৃপ্তি হয়। ব্রাঙ্গণাদি সকল জাতিই সেই অন্ন গ্রহণ 
কীরয়া খীকেন। ভুবনেশ্বরেও এই রাতি প্রচলিত আছে। অনেকে 
মনে করেন যে বৌদ্ধরাতিই এইরূপ অন্নাচারের মূল, কিন্তু এরূপ 
মনে করার 'কোন কারণ নাই। গঞ্গাজল চগ্ডালতাগুস্থ হইলেও 
পবিত্র ও পাবন; জগন্নাথদেবের প্রনাদও কেন পবিত্র হইবে না? 
বর্তমান বৌদ্ধদিগের জাতিতেদ নাই, প্রকৃত বিষ্ণুতক্তদিগেরও 
জাতিতেদর নাই। কিন্তু তারতবর্ষায় মহাযান বৌদ্ধদিগের মধ্যে 
জাতিভেদ থাকার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। বুদ্ধদেব আধুনিক হিন্দুমতে 
বিষ্ণুর অবতার । 


১১৩ ২ ডঙকলে শ্রীকৃষ- চৈতন্য । 
ন্‌ 
এ সিপাসি এ ৯ লি তাত ৯ ঠা রা এলি 2 ৯৮ সর্প ৯ প৯ ৮ ৯-পা লাস লালা জি ৩৯৩ সপাস্স্রিসটিত শাসিত স্দিলাসিগানি পা সি তিসাস্ছিপাস্িটিসি ল উরস তত সি পাসির্াসিপাসি 


€ 


লিন্ছবি মন্স তি হপ্বভমুমিলান 

অত্মস্কহৃয হমিলদগ্আামব। 

বীষ্সব সন্ুত্র-আবীৰ 

জগ জী ভূক ॥-_-ন্ঘুতীত্র | 

শ্রুতির উক্ত যজ্ঞবিধির নিবা করিয়াছেন, পশুবলি সদয় হৃদয়ে 

দেখিয়াছেন। হে কেশব, আপনি বুদ্ধশরীর ধারণ করিয়াছিলেন । 
জয় জগদীশ হরে। শ্রীকৃষ্ণের কূপারপাত্র জয়দেব ও বুদ্ধকে বিষুণর 
অবতার বলিয়াছেন । আরও-- 


প্রন নব ্রিঅগ্যল লল লীলন্ক্ী- 
জীম্বীওলনস্ুত্ভব্ি্বালললা লত্বন্স: | 
মীম অনু লহমাবমলজদ্যতুত: 
নজ্জীন্নাত্ম্বিনা ঘন্তহিতন$কীল্‌ ॥ 


যিনি মহ্শ্ত; কৃর্, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, শ্রীরাম, কৃ 
ও বুদ্ধরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং যিনি কলিযুগের অন্তে সাধু- 
গণের শক্রদিগের শক্রগণকে সংহার করিবার জন্য কন্ধীরূপ ধারণ 
করিবেন, তিনি আমার চিত্ব শয্যায় শয়ন করুন| এখনও চট্টগ্রামের 
অনেক বাঙ্গালী পৌরাণিক-ক্রিয়াশক্তবান্‌ হইয়াও বুদ্ধ-দেবকৈ পুজা 
করিয়া থাকে । 

পুরী বহুকাল বৌদ্ধতীর্থ ও বোদ্ধাশ্রম ছিল বটে, হয়ত নীলমাধব 
বুদ্ধ দেবের নামান্তর, কিন্তু পুরীর অন্নাচার যে বৌদ্ধমূলক তাহার 
নিদর্শন কি? বৌদ্ধগণ পুরী ত্যাগ করিবার অনেক পরে কেশরীরাঁজ 
ষযাতি কেশরী ইহার পুনরুদ্ধার কবেন। এতিহাসিক বৃত্বান্তে পুরীতে 
বৌদ্ধদিগের আচার গ্রহণের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। প্রসাদ- 
মাহত্াই সংস্পর্শদোষ না থাকাঁর কারণ বলিয়। প্রতীয়মান হয়। 


পুরুষোভম ক্ষেত্র। ১১১ 
০৫522252285: 
তাহা না হইলে এরূপ আচার ভূবনেশ্বরেও দৃষ্ট হইত না। এইরূপ 


আচার পূর্ণতক্তির চিহ্ন মাত্র । 

শরীকষটৈতন্য শ্রীমন্দিরের প্রাঙ্গণের চতুঃপার্ের অবস্থা সম্ভবতঃ 
যেরূপ দেখিয়াছিলেন তাহা লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করা গেল। 
তিন শত বৎসরে বে অনেক পরিবর্তন হইয়াছে তাহার "অনেক 
নিদর্শন বিছ্যমান। ইতিহাসাঁভাবে অনুমিতির উপর নির্ভর তিন্ন 
উপায়ান্তর নাই। তবে মন্দির সম্বন্ধে আর দুই একটী কথা বলা 
আবশ্যক | ্‌ 


ভেটমণ্ডপ | 


জগন্নাথ দেবের গুণ্ডচ1 মন্দির হইতে ফিরিয়া! আসার অপেক্ষায় 
লক্ষমীদেবী "“ভেটমণ্ডপে” অপেক্ষা করেন; ইহ1 সিংহদ্বারের দক্ষিণে । 
হস্তীদ্বারের সন্নিহিত দ্বিতল গৃহ “বৈকুগ্ঠ।” বৈকুঞ্ণপুরীতে প্রতি 
বৎসর কলেববর চিত্রিত হয় এবং ইহার নিকটে প্রায়ই দ্বাদশ বৎসবান্তে 
কলেবর পুননির্মিত হয়। 


বাসুদেব সার্বভৌম । 


* সমুদ্ধে স্লানান্তে সশিষ্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহা প্রসাদান্নতিঙ্ষার্থ বাসুদেব 
সার্ধভৌমের আলয়ে উপস্থিত হইলেন । 
-. “সর্ব্বেভৌম কহে শীগ্র করহ মধ্যাহু | 
মুগ্রি দিব আজি ভিক্ষা মহা প্রসাদান্ন || 
সমুদ্রত্ান করি "মহাপ্রভু শীঘ্র আইলা । 
চরণ পাখালি প্রভু আসনে বসিলা। 
_-শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত। 


বাঙ্র্দেব সার্বতৌম বাঙ্গালী। তিনি মহেশ্বর বিশারদের পুত্র 


১১২ উৎকলে শ্রারুষ্ণ-চৈতন্ত। 


৮০৮৬ পতিত ২৮২০২৫৯০১৮১ ৪৮ ৯০ ত১০১০৯০২০১৪৮২৯ ৮৭০১ -১৫১০১০১০২১০১৩২৩৮০৯০২৩৯০১ ৪১০১০৯৪৮২০৯ ৮১০৯০২৮হ০১০১ত২০৯৫১২ত১০১৪১০১৫২৯৫৯৮১০১৪ ০১৯৪৯ ৪ছত ৮ ২০৭০৫ ৫৯তস* 


এবং নবন্থীপেই জন্মগ্রহণ করিস নবদ্বীপেই বাল্যশিক্ষা প্রাপ্ত হন । 
তিনি অসাধারণ মেধাবী ছিলেন এবং প্রবাদ আছে যে মিথিলায় 
নব্য ন্যায় কস্থ করিয়। এবং বারাণসীতে বেদাধ্যায়ন করিয়া নবদ্বীপে 
প্রত্যাবর্তন করত নবা ন্যায়ের বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠা করেন। মহাপ্রভুর 
মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্তী এবং সার্ধতৌমের পিতা মহেশ্বর 
বিশারদ সহাধ্যায়ী ছিলেন এবং মহাপ্রভুর পিতা জগন্নাথ মিশ্র 
সার্বতৌমকে বেশ জানিতেন। নবদ্বীপ সন্ধে পরিচয় এই মাত্র; 
কিন্তু গোগীনাথ আচার্য্য মহাপ্রভুকে বেশ জানিতেন,বিশেষতঃ মুকুন্দের 
সহিত আচার্য্যের বিশেষ জান শুনা ছিল। সার্বভৌম প্রথমতঃ 
নবদ্বীপে, তৎ্পরে সমস্ত ভারতবর্ষে যশোলাভ করিয়া শেষ বয়সে 
পুরীতে বাস করেন। রাজ। প্রতাপরুদ্র কেবল যোদ্ধা ছিলেন না, 
তিনি তারতবর্ধাঁয় অন্যান্ত প্রসিদ্ধ রাজাদিগের ম্যায় পণ্ডিতবত্ব- 
বেষ্টিত থাকিতে তালবাসিতেন। তিনি বাসুদেব সার্ধভৌমকে 
উডিম্যার রাজপগ্ডিতপদে বরণ করিয়া পুরীতে বাস করান। 
আজকাল কেহ কেহ চেষ্টা করিতেছেন যে বঙ্গবাসী ও উড়িষ্যাবাঁসী 
পরস্পরকে পৃথকৃ্‌ জাতীয় বলিয়া মনে করুক, পৃথক জাতীয় 
বলিয়া ব্যবহার করুক। কিন্তু সেকালে এরূপ চিত্তসংকীর্ণতা ছিল 
না। সেকালে বঙ্গদেশ মুনলমানদিগের অধীন ছিল। হোসেন্‌ 
সাহার সুখ্যাতি থাকিলেও তিনি বাস্ুদেবসার্কতৌমসদৃশ পণ্ডিত- 
দিগকে প্রচুর মর্ধ্যাদ। প্রদর্শন করিতে পারিতেন বোধ হয় না। 
প্রতাপরুদ্র তৎকালে প্রবলপরাক্রান্ত স্বাধীন হিন্দুরাঁজ।; বাসুদেব 
তখন প্রোটাবস্থা' প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং সহজেই পুরীতে,__ 
জগনাথ ক্ষেত্রে, আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি সপরিবারে তথায় বাস 
করিতেছিলেন, এবং তাহার আত্মীয় কুটুম্ব ও অনেকে তথায় 
থাকিতেন। গোপীনাথাচার্য্য সেই কুটুম্বগণের অন্যতম । সার্বতৌম 


পুরুযোভম ক্ষেত্র ১১৩ 





সি িসপসিসপস্সিিসিস 


*চিস্তামণ্ি* গ্রন্থ রচনা করেন এবং প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরো- 
মণির অধ্যাপক ছিলেন। 

সার্বভৌম শ্রীমন্দিরের অনতিদ্বরেই বাস করিতেন । তিনি রাজ- 
পঞ্চিত, রাজসভার উজ্জ্বল রত্ব সুতরাং রাজপ্রাসাদের নিকটেই থুাকি- 
তেন। কালআোতে তাহার আবাসভূমি ধ্বংস হইয়াছে। 


জগন্নাথের ভোগ । 


জগন্নাথ দ্রেবের ভোগ তখনও যেরূপ ছিল এখনও প্রায় সেইরূপ 
সেই প্রকার তঙুলান্ন, পিঠা পান! ও লাকরা ব্যঞ্ন। লাঁকরা লাউ 
ও অপরাপর পাচ তরকারীর ঘণ্ট, পান। পরমান্ন। 
£সার্বভৌম পরিবেশন করেন আপনে। 
প্রভু কহে মোরে দেহ লাকর। ব্যঞ্জনে ॥ 
পিঠা পান! দেহ তুমি ইহা সবাকারে। 
তবে ভট্রাচাধ্য কহে যুড়ি ছুই করে ॥ 
জগন্নাথ যৈছে করিয়াছেন ভোজন । 
আজি সব মহাপ্রসাদ কর আন্বাদন || 
__প্রীচৈতন্যচরিতাযূত । 
“প্রভু বোলে বিস্তর লাকরা মোরে দেহ। 
পিঠ পানা ছেনাবড়। তোমরা সবে লহ || 
_ শ্রীচৈতন্যভাগবত । 
ভোজনাস্তে*্মহাপ্রভু স্বগণ সহ সার্ধতৌমের মাতৃত্বসার ভবনে 


বিশ্রামার্থ গমন করিলেন । 
“আমার মাতৃম্বসাগৃহ নির্জন স্থান। 
“উাহা বাসা দেহ কর সর্ধ্ব সমাধান ॥ 
“গোপীনাথ প্রভূ লঞ। তথা বাস! দিল। 
“জল জলপাত্রাদিক সমাধান কৈল ॥ 
_জ্ীচৈতন্ত চরিতামৃদ্ত | 


১১৪ উৎকলে ্রীৃষ্ণ-চৈতনয । 


শট লা পাতা কা সি ০৯০৯ এছ ৮ ৯ তলা সিসি সস্পি উিলাসিল ৯ 


সার্ধভৌমের মাতৃম্বসার বাটা কোথায় ছিল? 
সার্বতৌমের মত-পরিবর্তন | 


্ীকষ্চচৈতন্ঠ ফাল্তুন মাসে নীলাচলে আসিয়া ও ফাল্গুনের শেষে 
জগন্নাথ দেবের দৌলযাত্রা। দেখিয়া৷ বৈশাখের প্রথমেই দাক্ষিণাত্যে 
যাত্রা করেন। ফাল্গুন ও চৈত্র, ছুই মাসের মধ্যেই তিনি লোকবন্দকে 
যে ধর্ম শিক্ষা! দিয়াছিলেন, যে হরিনামামূত বিতরণ করিয়াছিলেন, 
তাহা উৎকল ভূমিতে এখনও অঙ্ষু্ রহিয়াছে । তিনি উৎকলে সর্ব 
বিষ স্বরূপ পৃঁজিত হইতেছেন। তাহার অগাধ প্রেম ও তক্তি উৎকলল 
দেশ প্লাবিত করিয়াছিল এবং তিন শত বৎসরেও সে প্রেম ও তক্তি- 
শোতে কিছুমাত্র হস হয় নাই। কিন্ত দার্শানক মহাপগ্ডিত বাসুদেব 
সার্বতৌমকে তক্তিযার্ণে আনয়ন করাই তাহার এ যাত্রার প্রধান কার্য 
বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। শ্রীরষ্জদাস সংক্ষেপে বলিয়াছেন-_ 


ি৪ছ লিলি সি উলামা সা ৯ প সিপিবি র্িপািত৯ এ বাসি ৭ পিসির ছ ০৯ রাতাসপিরিত সিএ সপ 


“মাঘ শুন্কপক্ষে প্রভু করিল! ন্যাস। 
ফাল্গুনে আমিয়! কৈলা নীলাচলে বাদ || 
ফাল্গুনের শেষে দোলযাত্রা দে দেখিল। 
প্রেমাবেশে তাহা বন্ নৃত্যগীত কৈজ। 
চৈত্রে রহি কৈল সার্বভৌম ধিমোচন। 
বৈশাখ প্রধমে দক্ষিণ যাইতে হৈল মন || 

_৭য পরিচ্ছেদ । 


তাহার চরিত-লেখক মহোদয়গণ সার্বভৌমের সহিত বিচারের 
ৰিবরণ ও বেদাস্ত'ব্যাথ্যা। বিশদর্ূপে লিখিয়া গ্রিয়াছেন। আধুনিক 
অধিকাংশ গাঠকের পক্ষে সে বিচার ও ব্যাখ্যা ছুবোধ্য) অন্ততঃ 
তাহ! অনেকেরই তাল লাগিবে না। বিচার ও ব্যাধ্যার পুনরান্বত্ি করা , 
এই ক্ষত গ্রন্থের উদ্দেস্য নহে। ফলে তর্ক শে বাসুদেব সার্বভৌম 


পুরুযোতম তু ৯১৫ 


সিপিডি সপিসিপ সিন্স সত সসিস্িসসসস্ সস 





প্রীক্ঃচৈ্তন্যের ূর্ণীবতারক্ছর উপলব্ধি করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে 
রাজা প্রতাপকুদ্র ও তাহার প্রজাগণও মহাগ্রভুর সেবক হইলেন। 
মি সঙ্কেপে বলিয়াছেন__ 
খ্বতাদহাকী ছিজনন্তঘরিঘী 
ঘ বাশ্রলীলব্ম ত্বকী লক্কাগন্ত্র: ) 
বাদ্য ইহান্ন-নিবুতনপ্রন্‌ 
অত্তী হাইম্বহত্থাজ্ুলাম্মঘন্‌ ॥ 
বহাল-ঘিক্রান্ললিক তিহিলা 
বাল তুহা অন্ত ঘ ললা। 
'ন্ম-দাহাজুণী নত্কান্মা | 
 লিক্কীঘীলদ্বক্নললা: ঘদান ॥ 
অনন্তর অপরাহ্থে মহাপ্রভূ ব্রাহ্মণমণ্ডলী এবং সার্বভৌমের 
নিকটে শ্রীহরির চরণাবলৃম্বী বেদান্তের নিগৃঢ অর্থের ব্যাখ্যা করিলেন । 
বেদান্তের এইরূপ সিদ্ধান্ত অবগত হইয়া এবং পূর্ব মত সমূহ মিথ্য। 
বুঝিয়া মহাত্মা সার্বভৌম বিশ্ময়োৎুল্প মনে শ্রীচৈতন্যদেবের পাদপন্নে 
নিপতিত হইলেন। 
গোগীনাথাচার্ধ্য পূর্বাবধিই মহাপ্রভুর মতাঁবলম্বী ছিলেন, সার্ব- 
ভৌম সেঁই মতেই দীক্ষিত হইলেন এবং কাশীষিশ্রও তাহার শিল্প 
হইলেন। কাশী মিশ্র পুত্ীতে বিশেষ গণ্য ছিলেন। . 


পঞ্চতীর্ঘ। 


দাক্ষিণাত্যে গমনের পূর্বে প্রেমময়, তক্তিময়, লোকশিক্ষয়িতা 
নবদ্বীপচন্দ্র ছুই মাসের অধিক পুরুষোতম ক্ষেত্রে থাকিয়াও যে ক্ষেব্রস্থ 
অন্যান্য স্থপ্রসিদ্ধ*বিশেষতঃ সমগ্র পঞ্চতীর্থ, দর্শন করেন নাই ইহা! যনে * 
হয় না। তিনি যাজপুৈ সঙ্গীগণকে ত্যাগ করিয়া একাকী যাইয়! বিরজা 


১১৬ উকলে ্ররুষচ-চৈতন্য | 





দেবী প্রভৃতি দেবতাসমূহ দর্শন করিয়াছিলেন। তিনি ভুবনেশ্বরে 
দেবাদিদেব ভ্রিভুবনেশ্বর ও অন্যান্য লিঙ্গ দর্শন করেন। পুরুষোত্বম 
ক্ষেত্রে হরিনামামৃতরসোল্লাসে এবং ওঁকাররূপীজগন্নাথদর্শনস্থথে সর্বদ 
নিমগ্র, থাকিলেও অন্যান্য দেবমন্দির ও দেবদর্শন করিয়! তিনি ষে 
ভূদেবীকে তক্তিময় নয়নজলে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন তাহা৷ সহজেই 
অন্থমান করা যাইতে পারে। তাহার চরিতলেখকেরা-মুবারি, বৃন্দাবন- 
দাঁস, শ্রীকষ্দাস, কবিকর্ণপুর ও জয়ানন্দ মিশ্র কিছুই বলেন নাই। 
এরূপ স্থলে পুরীর অন্যান্য দেবমন্দিরাদির কথ অপ্রাসঙ্গিক মনে হইতে 
পারে; কিন্তু ষোড়শ খুষ্ট শতাব্দীর প্রথম ভাগে হিন্দুরাজচুড়ামণি 
প্রতাপরুদ্রের রাজত্বকালে পুরুধোত্তম ক্ষেত্রের অবস্থা বর্ণনীয়। প্রতাপ- 
রুদ্রের মৃত্যুর অনতিপরেই উৎকলে হিন্দুরাজত্বের লোপ হইয়াছিল। 
মুসলমানেরা উৎকলের মোগলবন্দিপ্রদেশে অন্যুন দেড় শত বৎসর 
রাজত্ব করিয়াছিল। পরে মহারাহ্ীয়গণ হিন্দুবাজত্ব পুনঃ সংস্থাপন 
করিয়াছিল, কিন্তু উনবিংশ খুষ্ট শতাব্দীর প্রারস্তেই সে রাজত্বের 
শেষ হইয়াছিল । শ্রীকুষ্ণচৈতন্যের সময়ের পর পুরীর অবস্থার অনেক 
পরিবর্তন হইয়া থাকিবে; কিন্তু পঞ্চতীর্থাদির বিশেষ পরিবর্তন 
হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। পুরীর পঞ্চতীর্ঘ বহুকালাবধিই দর্শনীয়। 
কতকগুলি মঠ পরে স্থাপিত হইয়া থাকিবে। ইংরাজদিগের আমলে 
রাস্তা ঘাটের অনেক পরিবর্তন হইয়াছে, নূতন নুতন ইমারত হইয়াছে, 
কিন্তু হিন্দুর দেবমন্দিবাদির স্থাপন বা প্রতিষ্ঠিত মন্দিরের বিশেষ 
পরিবর্তন না হওয়াই সম্ভব। বেঙ্গলনাগপুর রেলওয়ে খোলার পর 
পুরীর যাত্রীসংখ্যা অনেক বেশী হইয়াছে। পুরী ক্রমশ: সমুদ্রতীরস্থ 
স্বাস্থ্যকর স্থান হইতেছে, কিন্তু মোটে ভক্তির পরিমাণ বেশী হইয়াছে 
বলিয়৷ বোধ হয় না। নুতন মন্দির প্রতিষ্ঠার লোন বিশেষ লক্ষণ 
দেখা যায় না। ্‌ 


পিকিযোসিম € | ১১৭ 


২ ২১টি রসি লাস্ট পোপ সির ত রক কার ক কৃ সস্তা হল 
ছি এছ তল সিসি » পাস ০৯৯৪ 


টি মার্কগডয় হদ। 


মার্কতেয় হুদ পঞ্চতীর্ধের অন্যতম | ইহা শ্রীমন্দিরের প্রায় এক পোয়া 
উত্তরে । মার্কগেয়েশ্বর মহাদেবের মন্দির কেশরীরাজ কুগলকেশরীর 
সময়ে নির্ষিত। তিনি ৮১১ খুঃ অব হইতে ৮২৯ থৃঃ অব *পর্য্য্ত 
উৎকলে বাজত্ব করেন, সুতরাং এ মন্দির অন্ততঃ ১০৮০ বৎসর পূর্ধে 
নির্মিত হইয়া থাকিবে। ইহা শৈব কেশরীদিগের একটি কীর্তি। হৃদ 
স্বয়ং ভ্ীকৃষ্ণ খনন করাইয়াছেন বলিয্বা কথিত আছে? সুতরাং তীর্থ 
ত্রিলোক্যপাঁবন। সরোবরের জল স্বাস্থ্যকর বলিয়। বোধ হয় না কিন্ত 
হিন্দুর ইহাতে স্নান করিয়া! তর্পণ করা বিধেয়। তীরের দক্ষিণ দিকে 
মার্কগেয়েশ্বরের মন্দির। মন্দিরে দ্েবস্থান, মোহন ও নাট্যশালা আছে। 
মন্দিরের প্রবেশ দ্বারে বৃধত; চতুদ্দিকে আগ্যনাথ, হরপার্বতী, যষ্ি- 
মাতা, বড়ানন, পঞ্চপাগুব ও ধবলেশ্বরলিঙ্গ। সরোবরের পূর্ব- 
তীরে কালীয়দমন শ্রীকুষমূর্তি ; প্রীকুষ্ণ কালীয় সর্পের ফণার উপর 
দায়মান হইয়! বংশীধবনি করিতেছেন । উত্তর ভাগেও একটি মন্দির ; 
তথায় ক্লোরাইট্‌ প্রস্তর নির্মিত সুন্দর সপ্তমাতৃকার মূর্তি এবং গণেশ, 
নবগ্রহের ও নারদের মুর্তি । যাজপুরে যে সপ্তমাতৃকা মূর্তি সকল আছে, 
এখানেওএমূর্তি সকল প্রায়ই সেইরূপ । হংস-সংস্থিতা চতুব-্ত) ব্রাহ্মী। 
বৃষারূঢা পঞ্চবন্ত। ত্রিলোচনা শুর্েন্ূধারিণী মাহেশ্বরী,মযুরস্থা ষড় বক্তা 
রক্তবর্ণ৷ দণ্ডগর্ণশধৃৎ কৌমারী, শ্তামা ষড়তুজা বনমালিনী বৈষ্ণবী? 
কষ্ণবর্ণ। শৃকরান্যা মহোদরী বারাহী, গজসংস্থিতা এন্জাণী এবং তীম- 
রূপিনী খড়গহস্তা শবারুঢ়া ষড়ভূজা শ্বেতবর্ণ। চামুণা আধ্্যজাতির 
শিল্পনৈপুণ্য প্রকাশ করিতেছেন । 


টা শ্বেত গঙ্গ। | 
শ্বেতগঙ্গাতীর্ঘ শ্ক্রর্মন্দিরের উত্তরভাগে অবস্থিত। পুরুযোত্তম 


১১৮ উন শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্ । 


মাহাক্ম্যে ও ব্রহ্মপুরাণে এই তীর্থ বিশেষ পুণ্যপ্রদ বলিয়৷ উল্লিখিত 
আছে এবং পুণ্যার্থী যাত্রীমাত্রই ইহাতে স্নান করিয়া থাকে । তীরদেশে 
ভগবানের শ্বেতমাধব ও মতম্যমাধব মূর্তিদ্বয় বিরাজমান্‌। 


যমেশ্বরাদি | 


শ্রীমন্দিরের অনতিদূরে, এক পোয়ার মধ্যে, যমেশ্বর, অলাবুকেশ্বর 
ও কপালমোচন মহাদেবের মন্দিরত্রয়। যমেশ্বরের পশ্চিমভাগে 
অলাবুকেশ্বর ও নিকটেই কপালমোচন। লিঙ্গত্রয়েরই পাবনী শক্তি 
অসীম। তিনটা মন্দিরই পুরাতন; ললাটেন্দুকেশরী অলাবুকেশ্বর 
প্রতিষ্ঠা করেন। যমেশ্বর পূজায় কোটিলিঙ্গপূজার ফল, অলাবুকেসশ্বর 
দর্শনে ও পূজায় অপুত্রক পুত্রবান্‌ হয় এবং কপালমোচনপুজ। দ্বারা 
্রহ্মহত্যার পাপ হইতে মুক্তি হয়। 





ইন্দ্রদ্যুন্ন সরোবর । 


. ইন্তছ্্যয় সরোবর পুরুষোত্তমক্ষেত্রের অতি প্রসিদ্ধ তীর্ঘ। ইহা 
শ্রীমন্দির হইতে ঈশান কোণে ক্রোশাধিক দূরে অবস্থিত। পথ 
অশ্বযানযোগ্য। সরোবরের জল দেখিতে ভাল নয়, ইহাতে অনেক 
কচ্ছপ; এবং খাগ্ঘদ্রব্য দিলে অনেক কচ্ছপ দেখিতে পাওয়া যায়। খান 
ব্য (যুড়কিও নিকটে বিক্রুয় হইতেছে মার্কগেয় হুদের,স্তায় এখানেও 
স্নান ও পিতৃতর্পণ বিধেএ। সরোবর সুবিস্তীর্ণ ও চতুদ্দিক প্রস্তর 
বাধান। সোপান ও প্রস্তর নির্িত। ইহ] দৈর্ঘ্যে প্রায় ৩২৪ হাত ও 
প্রন্থে ২৬৪ হাত। উৎকলখণ্ডে সরোৌবরের উৎপত্তি সম্বন্ধে উক্ত আছে 
যে রাজা ইন্ত্দ্য্ন অশ্বমেধ যজ্ঞের দক্ষিণাস্বরূপ ষে সকল গাভী দান 
করিয়াছিলেন তাহাদিগের খুরন্তাসে ইহা খাত হইয়ু্ছি। সরোবরের 
দক্ষিণ তীরে ও প্রশস্ত সোপানের পূর্বদিকে শ্বীসংহদেবের মন্দির । 


পুরুষোতম ক্ষব্র ] | [১১৯ 
মন্দির কতদিন হইল নির্মিত হইয়াছে বল! যায় না কিন্তু খুব পুরাতন 
বলিয়া বোধ হয় না। প্রীক্ষ্টচৈতন্য এ মন্দির দেখিয়াছিলেন বলিয়! 
বোধ হয় না। অপর দিকে নীলকণ্ঠেশ্বরের হন্দির। নীলকণ্ঠেশ্বর মহাদেব 


বহুকাল প্রতিষ্টিত কিন্তু মন্দির বহু পুরাতন বলিয়৷ বোধ হয় না। 
গুড়িচা গড় | | 


ইন্্রঘ্যু্ন সরোবরের অনতিদূরেই গুড়িচা গড়। ইহা পুরাতন 
ও প্রসিদ্ধ। ইহা শ্রীমন্দির হইতে প্রায় এক ক্রোশ দূরে। ইন্দ্র 
রাজার প্রধান রাণীর নাম হইতে গড়ের নামকরণ হইয়াছে । ইহার 
পশ্চিমভাগে সিংহদ্বার। উত্তরদ্দিগের দ্বারের নাম বিজয়ছার। 
দেবমন্দির উৎকলপ্রণালী মত চারিভাগে বিতক্ত। মৃলমন্দিরে 
রত্রবেদী ক্লোরাইট প্রস্তর নির্মিত। নাট্যমন্দির বিবিধ কারু- 
কার্যে সুসজ্জিত। প্রাঙ্গণও বিলক্ষণ প্রশস্ত এবং প্রাচীরবেষ্টিত। 
প্রাঙ্গণে কতকগুলি পুষ্পব্ক্ষ আছে; অশ্লীল ঘৃর্তির ও অভাব 
নাই। ব্রহ্মদার দ্বারা জগন্নাথের মুর্তি এখানে প্রথম নির্শিত 
হইয়াছিল এবং তজ্জন্য গড়ের অপর নাম জনকপুর। সাধারণ লোকে 
ইহাকে মাসী বা মাউসী বাড়ী বলিয়া থাকে । রথযাত্রার সময় জগন্নাথ 
দেব শ্রীমন্দির হইতে আসিয়া এই মন্দিরে সাতদিন বাস করেন 
এবং সিংহদ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়া! বিজয়দার দিয়! শ্রীমন্দিরে 
প্রত্যাগমন করেন। অন্য সময়ে সিংহদ্ধার রুদ্ধ থাকে এবং প্রবেশ 
আয়াসসাধ্য। 

দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের পর দ্বিতীয়বার যখন পুরুষোভম ক্ষেত্রে প্রীরুষ্ণ- 
চৈতন্য বাস করিতেছিলেন, তিনি রথযাত্রার দিন স্বহস্তে গুড়িচা 
মন্দির মার্জন ,করিয়াছিলেন। গুড়িচ। মন্দির মার্জন সম্বন্ধে গ্রীক 
দাস বলিয়াছেন-১৮.০ 


১২৬ 'উকলে শ্রীকুষ্ণ-চৈতন্য। 


 শআর দিন প্রভাতে প্রভু লঞা নিজগণ, ০ 

শ্রীহত্তে সবার অঙ্গে লেপিল চন্দন || 
জ্ীহন্তে সবারে দিল একেক মাজ্জনী। 
সবগণ লএ! প্রভূ চলিলা আপনি ॥ 
গুঁড়িচা মন্দির গেলা করিতে মার্জন। 
প্রথমে মার্ডডলী লঞ্া! করিল শোধন ॥ 
ভিতর মন্দির উপর সব সম্মার্জিল। 
সিংহাসন সাজি চারি ভিত শোৌধিল || 

রগ রি ্ 

ঃ মং সং 
প্রথমে করিল প্রভু মন্দির প্রক্ষালন। 
উর্ঘ অধ ভিত গৃহমধা সিংহাসন || 

_ শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত | 


লোকনাথ । 


লোকনাথ মহাদেবের মন্দির শ্রীমন্দিরের পশ্চিমে ক্রোশাধিক 
দুরে । মন্দিরের নিকটে স্ুপ্রশন্ত সরোবর। মন্দির দেখিলে ইহা 
খুব পুরাতন বলিয়! বোধ হয় না, কিন্তু প্রবাদ সে দশানন রাবণ ইহা 
নির্মীণ করাইয়াছিলেন। মন্দিরপ্রাঙ্গণ প্রাচীরবেষ্টিত;' দেবের 
ভোগ প্রস্তুতের স্থান ও নাট্যমন্দিরাদি উতৎ্কলরীতি অনুসারে নির্মিত। 
তথায় লোকসমাগম বিলক্ষণ, পণাবীথিরও অভাব নাই। দেবলিঙ্গ 
একটী ক্ষুদ্র মন্দিরে দেবী গীঠের ভিতর প্রতিষঠিত। প্রবেশ করিয়! লিঙ্গ 
দর্শন করা একটু কষ্টসাধ্য। ভিতরে জলের প্রত্রবণ আছে এবং 
সর্বদাই জল দেবীপীঠের উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে । লিঙ্গ প্রায়ই 
জলে ডুবিয়া থাকে । এই মন্দিরের নিকটে একটী বড় মন্দিরে হর- 
পার্বতী মূর্তি। তথায় লোকনাথের তোগমূর্তিষ্ট-অবস্থিত। তোগ- 


পুর্ণষোস্তম ক্ষেত্র] রি ১২১ 


পাস িাসসপিস্ি সাল পপি সা সস পিসি আসা সস সপ সস সস সসসপসপসপস্িপাসশসসসসসসঅ্ 


মূর্তি, ঞ্রতাহ বাত্রিকালে শ্রীমন্দিরের তোষাখানায় আনীত হয়, 
কারণ লোকনাথ জগন্নাথ দেবের দেওয়ান। লোকনাথের লিঙ্মূর্তি 
শিবরাব্রির দিন দেখিতে পাওয়! যাঁয়। লোকনাথের মন্দির হইতে 
সমুদ্রতট পর্য্যন্ত প্রায়ই বালুময় বেলাভূমি | 


স্বর্গদ্বার । ৃ 


বঙ্গীয় উপদাগরে পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের স্ুপ্রসিদ্ধ স্নানের ঘাট 
স্ব্ণদ্বার। মহাসাগরে শ্নান সর্বত্রই পুণ্জনক-_তাহার ঘাট অধাট 
নাই, কাল অকাল নাই। বিশেষতঃ পুরীর অর্দাক্রোশ ব্যাপী বেলা 
ভূমির যে স্থান দ্রিয়াই অবগাহন করা যাউক ন! কেন পুণ্যসঞ্চয় 
হইয়া থাকে । এখানে হাঙ্গরের বা অন্যকোন ছুষ্ট জল জন্তর ভয় নাই 
বলিলেই হয়; যেখানে ইচ্ছা, যখনই ইচ্ছা, স্নান করা যাইতে পাবে । 
কিন্ত স্ব্গদ্বারে শ্নান অতীব পুণ্যজনক এবং পিতৃতর্পণ ও মহাপ্রসাদের 
পিগুদান প্রশস্ত । তরঙ্গময় মহাসাগরে অবগাহন পুণ্যজনক হইলেও 
সকল সময়ে সহজ নহে । বিভীষিকা না থাকুক, অনেকেই তরঙ্গে 
আলোড়িত হইয়৷ এবং তরঙ্গের বলে স্থানচ্যুত হইয়া উপলখণ্ডের ন্যায় 
বিক্ষিপ্ত হইতে ভীত হইয়া থাকেন। একে নীলিমাময়, সীমান্তরহিত, 
বিপুল ঞ্লরাশি তাঁতির কারণ হইতে পারে; অবতরণই অনেকের 
ভয়াবহ; তাহাতে আবার প্রতি মুহূর্তে মেঘনিশ্বন ও ফেণরাশিময় 
উত্তাল তরঙ্গ সমুদ্রে “ঢেউ খাইতে” হয়, কিন্তু অনেকেই “ঢেউ 
থাইতে” সাহস করে না, বিশেষতঃ বাঙ্গালী ভ্ত্রীলোকদিগের পক্ষে 
স্ব্ণারে ঢেউ খাওয়। একটী গুরুতর বিষদ্ধ ; অথচ সাধারণতঃ ভয়ের 
কোন কারণ নাই। মহাসমুদ্রের একটা উর্মি বেলাভূমি হইতে অধো- 
গমন কালে টাঁনিয়া লইয়া যাইতে পারে, কিন্তু পরবর্তী উন্মি মানব 
শরীরকেও সমৃত্রগর্ভহ*শঙ্ঘার্দির নায় বেলাভূমির নিকটে তুলিয়৷ দিয়া 





১২২ উর্থকলে শ্রীরুষ্ণ-চৈত্ত । 


স্পাসিস্িপাসসপানিসজসস 





বিটি ইসিটি টি টিবিনিজিি শা ি্পিস্পিস্পিসিস্পিস্পাস্পিস্পিস্পাস্পি 


প্রতিগমন করে । মানবদেহ সাগর তরঙ্গের ক্রীড়নক মাত্র । «তবে যে 
কেহ কেহ হাত পায়ে ব্যথা পান না একথা বলা যায় না। তরঙ্গের 
প্রতিরোধ করার সামর্থ্য নাই, অথচ প্রতিরোধের চেষ্ট৷ বলীর সহিত 
নিবলীর ব্যায়ামের ন্যায় ক্লেশদায়ক হইতে পারে। মহাসমুত্রের 
তরঙ্গে এক থণ্ড সোল! মাত্র মনে করিয়া ভাসমান হইতে পাবিলে,_ 
মহাসযুদ্রের নিকট নিরহঙ্কার হইলে, হস্তপদাদ্িভগ্নের সম্ভাবনা! নাই । 
পুরীর পাশ্বস্থ বঙ্গীয় উপসাগরে বেলাভূমির নিকটেই গতীর জল নাই; 
তরঙ্গ না থাকিলে অনেক দূর অবলীলাক্রমে চলিয়| যাওয়া যায়; 
সুতরাং শ্নানের নিতান্ত অসুবিধা নাই। 

রত্বময় সাগরগর্ডে মৃত জলজন্তসমুহের অস্থিকঙ্কালেরও অভাব 
নাই। অনন্তকালের শঙ্খ, শন্ধুক ও শুক্তির অজস্র আবরণ সাগরগর্ভে 
নিহিত রহিয়াছে এবং তরঙ্গ মাত্রই তাহার কতকগুলি বেলা ভূমিতে 
রাখিয়া অন্তহিত হইতেছে এবং সাগরজলে পুন নিমীলিত হইতেছে । 
প্রাতঃকালে তটপার্খে বেলাভূমিতে বিচরণ করিলে বিবিধ আকারের, 
বিবিধ বর্ণের শঙ্খ, শন্ুকাদির সহঅ সহঅ আবরণ দেখিতে পাওয়। 
যায়? অন্যান্ জলজন্তর অস্থিও দেখিতে পাওয়। যায়। কুলীরকও বিস্তর | 

সকল সময়েই, বিশেষতঃ প্রাতঃকালে, স্বর্গদ্বারের দৃশ্ত সুমধুর । 
অসীমের সীমান্তে অরুণোদয়ের দৃশ্ত বড়ই সুন্দর; সে দ্ৃস্ত কাহার 
না চিন্ত আকর্ষণ করে? প্রাতঃস্থ্য্য ও অন্তগমনোন্ুখ হুর্য্যের 
সৌন্দর্য্য বর্ণনাতীত। 


"গগনময় থাল রবি চন্দ্র দীপক বনে 

তারকা মণ্ডল জনক মোতি। 

ধূপ মলয়ানিল পবন চৌরি করে। 

সকল বন রাই ফুলন্ত জ্যোতি ॥ 
_গুরু নানক 
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গুরুপক্ষের নিশার দৃশ্ত ও অভাবনীয়। 'চন্ত্রালোক তরঙ্গে প্রতি- 
ফলিত হইয়! সহত্র সহস্র চাকচিক্যময় রজতখণ্ডের প্রভা উৎপাদন 
করিয়া থাকে । শ্রীকষ্ণচৈতন্ত স্বর্গঘারের নিকটে তাহার মানবলীলার 
'শেষ ভাগে বাস করিয়াছিলেন। যেস্থানে তিনি থাকিতেন তাহ! 
স্বর্সঘারের সন্নিকট ; তাহাই এখন নিমাই চৈতন্তের মঠ। তথায় নিমাই- 
চৈতন্ত-মৃত্তি পৃজিত হইয়! থাকে | মঠের নিকটে একটী নিম গাছ আছে 
এবং প্রবাদ যে এ বৃক্ষের প্রশাখা তিনি দীতনের জন্য ব্যবহার 
করিতেন। আরও প্রবাদ আছে যে এক সময়ে জগন্নাথদেবের দ্বাদশ 
বাধিকী মৃত্তির জন্য এ নিম গাছ ব্যবহারের প্রয়োজন বোধ হইয়াছিল 
কিন্ত অলৌকিক শক্তি সে ব্যবহারের প্রতিরোধী হইয়াছিল। নিমাই 
চৈতন্য যে যে ভাবে রাত্রিকালে মহোদধি দ্রেখিয়া পুলকিত হইতেন 
শ্রীরন্দাবন দাস তাহার বর্ণন। করিয়াছেন । 





"তবে কথে দিনে গৌরচন্ত্র লক্ষ্মীপতি। 
সমুদ্র কুলেতে আসি করিল! বসতি ॥ 
সিদ্ধৃতীরে স্থান অতি রম্য মনোহর । 
দেখিয়। সস্তোষ বড় শ্রীগৌর সুন্দর ॥ 
চন্দ্রবতী রাত্রি বহে দক্ষিণ পৰন। 
বৈসেন সমুদ্র কুলে শ্রীশচীনন্দন ॥ 
সর্বব অঙ্গ শ্রীমস্তক শোভিত চন্দনে। 
নিরবধি হরে কৃষ্ণ বোলে শ্রীবদনে ॥| 
মালায় পুর্ণিত বক্ষ অতি মনোহর । 
চতুদ্দিকে বেড়িয়৷ আছয়ে অন্চর ॥ 
সমুদ্রের তরঙ্গ নিশায় শোভে অতি। 
হাসি দৃষ্টি করে প্রভু তরঙ্গের প্রতি ॥ 
গঙ্গা যমুনার ষত ভাগ্যের উদয়। 
“এবে সাহা পাইলেন সিন্ধু মহাশয় ॥ 


১২৪ উতকলে শ্রীরুষ্ণ-চৈতন্ | 


সপসপিসমিরী পস্পিসপি্পিস্ি 





সর্বরাত্রি সিদ্ধুতীরে পরম বিরলে। রর 
কীর্থন করেন প্রভু মহা কুতৃহলে ॥ 


শী ঢে গু ঁ 
হেনমতে সিম্ধৃতীরে শ্রীগৌর সুন্দর । 
সর্ধবরাত্রি নৃত্য করে অতি মনোহর |” 


- শ্রীচৈতন্যভাগবত | 


নিমাইচৈতন্য মঠ। 


নিমাই চৈতন্তমঠ অতি পুরাতন ; শ্রীরুষ্ণ চৈতন্যই ইহা! প্রতিষিত 
করেন বলিয়! বোধ হয়। অন্ততঃ তিনি স্বর্গারের নিকটে যে অনেক 
দ্রিন ছিলেন তৎসন্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। 


কান্পাতা হনুমান্‌। 


স্র্গদ্বারের নিকটেই ন্বর্গদ্বারসাক্ষী ও কান্পাতা হনুমান্‌। 
হনুমান্‌ কান্‌ পাতিয়! সাগরের তরঙ্গের মেঘনিস্বন শ্রবণ করিতেছেন 
এবং শ্রীমন্দিরকে সাগরের উত্তাল তরঙ্গ হইতে রক্ষা করিতেছেন । 


বিভুরপুরী । 
নিকটেই «বিছুরপুরী 1” মহাভারতের উদ্ঘোগপর্কের বিবরণ 
অনুসারে এখানে যাত্রীগণ শাক ও খুদের অনপ্রসাদ স্বরূপ পাইয়া 
থাকেন। 
স্থদ্রামাপুরী । 


অনতিপরেই নুদ্বামাপুরী এবং নানকৃসাহী মঠ। এই স্থানেই 
পাতালগঙ্গ৷ গুপ্ততীর্ঘ। পরেই স্বর্সদ্বার স্তম্ত। ইহা. একটী প্রকাণ্ড 
প্রস্তর নির্দিত স্তম্ভ, অধিকাংশই বালুক1 ঘারা আখুত | 


দাক্ষিণাত্য যাত্রা | 
১৪৩২ শকাবের (থৃঃ ১৫১২) বৈশাখের প্রারস্তেই শ্রকষ্ণটৈতন্য 
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পুরুষোত্তমক্ষেত্র হইতে দাক্ষিণাত্যভ্রমণার্থ যাত্রা করিলেন-_ 


“তিন মাস কাল যোর চৈতন্য গৌসাই । র 
পুরীতে রহিল] সঙ্গে করিয়া নিতাই ॥ ৮ 
তার পরে বৈশাখের সপ্তম দিবসে । 
দক্ষিণে করিল! যাত্রা ভাসি প্রেমরসে ॥ 

-গোবিনদাস। 


বৈশাখের কোন তারিখে মহাপ্রভু দক্ষিণ ভ্রমণার্থ পুরী হইতে যাত্র। 


করেন প্রামাণিক কোন গ্রন্থে তাহার বিশেষ উল্লেখ নাই । কবিকর্ণ- 
পুর বলিয়াছেন বাসুদেব সার্বতৌমকে বিমোহন করার পর অষ্টাদশ 
দ্বিবস পুরীতে থাকিয়া তিনি তীর্থ ভ্রমণার্থ যাইতে উপক্রম করেন এবং 
জগন্নাথদেবের আজ্ঞ! লইয়৷ সহর্ষে দক্ষিণ দিকে যাত্রা! করেন । 


্ 


“আআভাহ্মাস্কালিঘ নল লীলা 
নি্বীন্ৰ ন ইবলমীনত্কনীন্‌। 
চন্ব্ধন তঘবন্গলঘার নাঘী 
নিলীস্কঘন্‌ জাম্বল শ্িসমীৰী: ॥ 
ভুদা জনল্লাঘলস্কাদধ ল 
লভ্ভাদন্ত বাঁঘুঘালঘৃত্ত: । 
আহায অধম লিইসসনাহী 
ঘমী মলীহাহ্‌ হি হত্িখত্যা ॥ 
' __ন্মন্মত্বহিলান্ম লষ্কান্জান্__1হ্আ না:। 


লনন্তর প্রীরুষ্চৈতন্য তথায় অষ্টাদশ দিবস অতিবাহিত করিয়া 


অতীখ হর্ধস্কারে জগন্নাথদেবকে দর্শন পূর্বক নিজ ভক্তজনকে 
বিমোহিত করিয়। তীর্ঘভ্রমণার্থ উপক্রম করিলেন। গমনের পুর্বে 


জগন্নাথদেবকে দর্শন করিয়া তীহার আজ্ঞা! প্রাপ্ত হইয়া হর্ষভরে 
দক্ষিণদিকে যাত্রা! করিলেন। 

তাহার ইচ্ছ৷ ছিল একাকী গমন করেন কিন্তু সহৃদয়গণের অন্থু- 
রোধে জলপাত্র বহিব্ণসাদি বহনার্থ কষ্খদাসকে সঙ্গে যাইতে অনুমতি 
দেন। ' গোবিন্দ ( কামার ) তাহার কড়চায় বলিয়াছেন তিনি সঙ্গে 
গিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে কষ্চদাসের নাম আছে। 

“গাছে কষ্জদাস যায় পাত্রবন্ধ নৈঞা 1” গোবিন্দই কি কুষ্ণদাস? 


কোনার্ক | 


কোনার্ক সম্বন্ধে বৈষ্ণবগ্রন্থনিচয়ে কোন উল্লেখ দেখা যায় না। 
অ্কক্ষেত্র হুর্য্যোপসনার প্রধান স্থল, কিন্তু যোঁড়শ থষ্ট শতাব্দীর 
পূর্বেই অর্কক্ষেত্র পরিত্যক্তপ্রায় হইয়াছিল। মহারাষ্ট্রীয়গণ প্রসিদ্ধ 
অরণস্তস্ত পুরীতে লইয় যাইয়া শ্রীমন্দিবের সিংহদ্বারের সম্মুখে সংস্থাপন 
করিয়া দ্বারের শোতা বর্ধন করেন। এখন' অর্কক্ষেত্রের ভগ্নাবশেন 
মাত্র দ্রষ্টব্য, কিন্তু পরিত্যক্ত তগ্নাবশিষ্ট আর্ধ্যকীন্তির চিহ্ব এখনও যাহা 
বর্তমান আছে ভাহা! সুসভ্য জাতিদিগের পক্ষেও আদরনীয়। 
অর্কক্ষেত্র শ্রীমন্দিরের উত্তরপূর্বে প্রায় ৯ ক্রোশ দূরে__মহাঁসমুদ্রের 
তীরে। পুরী হইতে পাল্ধী বা গো-যান দ্বারা যাইতে হয়। পথ 
সুবিধাজনক নহে; এখন যাত্রীসংখ্যা খুব কম। চন্ত্রতাগায় স্নানার্থ 
তীর্থযাত্রীগণ বংসরে একবার মাত্র যাইয়া থাকে এবং অরুণোদয়ে 
সাগরে শ্নান করিয়া শুষ্যদেবকে অর্ধ্য দিয়া হুর্ধ্যালয় তিনবার 
প্রদক্ষিণ করিয়া পুণা সঞ্চয় করিয়া থাকে । 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 


ক্রমশঃ আলালনাথ দর্শন করিয়া এবং কৃন্ক্ষেত্র ও নৃসিংহক্ষেত্র 
অতিবাহন করিয়া শ্রীকষ্চচৈতন্ট গোদ্দাববীতীরে উপস্থিত হইলেনএ 
কুর্মক্ষেত্র ও নৃসিংহক্ষেত্র তৎকালে উৎকলনাথ প্রতাপরুদ্রের 
রাজ্যান্তর্গত ছিল। এই প্রদেশ এখন উড়িয্তার অন্তর্গত ন| হইলেও 
তৎকালে উৎকলের অন্তর্গত ছিল। এখনও এ প্রদেশে উড়িয়া ভাষার 
প্রাহুর্তাব। তাহার দক্ষিণে কর্ণাটরাজের রাজ্য ছিল। উৎকল ও কর্ণাট 
উভয়ই তখন হিন্দুভূমি, স্বাধীন হিন্দুরাজ্য । তখনও মুদলমান জয়জোত 
দাক্ষিণাত্যে বলবান্‌ হয় নাই। তখনও দাক্ষিণাত্যে যুসলমানদিগের 
অর্দচন্ত্র হিন্দৃত্বের বিদ্ব করিতে পাবে নাই। | 


র্‌ ক রস 


“বুলজ্ানন্‌ ম্ঘান্ধান্রনাঘলমনতীক্ম ঘা বাহীলন জুব্মন্ীন- 
ভুক্দীধাবান। ললধধানম জুপ্ন্বন জুম্মহ্ম ঘুজা নুদ্মলালী বিরতহব্রে হত্তনতশীবা- 
আান্। মনম্ব লূলিছ ভুষ্কা আজা সব্থছ দহ্ঘ্বিষীজ্ন্ঘ লহ ।++ 
_ স্বীন্বন্মত্বনাহ্ম-লাতধন্‌। 
আলালনাথ দেবকে দর্শন ও স্তব করির। সময়ে কৃরণক্ষেত্রে আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন। তৎপরে কৃর্মক্ষেত্রে কৃর্দদেবকে প্রণাম ও স্তব 
করিয়া কৃর্মনামুক একজন শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। 
ইহার পর নৃসিংহক্ষেত্রে যাইয়া ভগবান নৃসিংহ দেবকে দর্শন, স্তব, 
প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া তথ৷ হইতে প্রস্থান করিলেন। 
জাভ্লাদ্বত্রলহীনি নীতিলিনাঁত্যন্‌ ছিলদি হৃম্িত্বা হিগ্। 
হিল জ্যানহক্মিপা রাদঘল্‌ গলমলাঁভি ভজ্জন: ॥ 
ননী বীহাবধীনীবলানঘাথয লিষ্থিনঘিম্ানী * " * হালালন্ছঘাজ 


বন্তুণঘিবাল্‌ ।৮__স্বীনমহন্বলীহ্য-লাতষান্ | 


১২৮ উৎকলে শ্রীরুষ্*-চৈতনত 


কাঞ্চনাচল সদ্বশ উজ্জ্বল গৌরকাস্তি শ্রীমন্মহাপ্রভু গদনকালে 
অঙ্গপ্রভার তরঙ্গাবলী দ্বারা এক অনির্বচনীয় ভাবে দক্ষিণ দ্রিকৃকে 
গৌরবর্ণময় করিতে করিতে এবং করুণাতরঙ্গ সম্বলিত দৃষ্টিপাত দ্বারা 
দাক্ষিণাত্যজনগণের চিত সর্বতোভাবে আর্ত করিতে করিতে গোদাবরী 
তীর প্রাপ্ত হইলেন এবং তথায় বিশ্রামান্তে রামানন্দরায়ের সহিত 
সম্মিলিত হইলেন। 
আলালনাথ। 


পুরীর অনতিদুরে মহাসাগরের নিকটেই আলালনাথের মন্দির । 
ইহাও দাক্ষিণাত্য প্রণালীতে চতুঃপ্রকোষ্ঠে নির্মিত। “সমুদ্রতীরে- 
তীরে” আলালনাথ-পথ। ভক্তগণ মহাপ্রভুর সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। 
নবাসঙ্গে তবে প্রভূ আলালনাথ আইল! । 
নমন্কার করি তারে বহু স্তুতি কৈলা ॥ 
_ জীটৈতম্যচরিতামৃত | 
এক দিন ও রাত্রি শ্রীষ্টটচৈতন্য নিত্যানন্দপ্রভৃতির সহিত 
আলালনাথে কাটাইলেন। | 
“ক্রমে ক্রমে আলালনাথের এ্মন্দিরে । 
পোন্'ছিন্ব মোর! সব অতি ধীরে ধীরে ॥ 
আলালনাথেরে হেরি ভাব উপজিল। 
অশ্রজলে নে স্থানের মা্টী ভিজাইল। 
পরদিন প্রাতে সবে লইয়। বিদায় । 
তিনজন বাহিরিনু দক্ষিণ যাত্রায় ॥”-_গোবিন্দদাঁস। 
এখান হইতেই দাক্ষিণ্যাত্য ভ্রমণ আরম্ভ, এখান হইতে নিত্যানন্দ 
প্রত্যাবর্তন করিলেন। সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য পূর্ব দিনই বাটী ফিরিয়া 
ছিলেন। গোগীনাথ প্রভৃতি ভক্তগণ মহপ্রভুকে ছায়ার ন্যায় অনুসরণ 
করিতে আগ্রহাম্থিত ; কিন্তু তাহার ইচ্ছা! তিনি একাকী ভ্রমণ করিয়া 


দাক্ষিণাত্য। * ১২৯ 


পাস পপ সস পাস সস সস সস সস টি পিসি সিসি সিসি ৬ সিসি সাপ সি সিপাসি সস্পিসসিস িপপ্উা্টি 


দাক্ষিণান্যযে ও বীজ বপন করেন। ভক্তগণের | অস্থরোধে 
রুষ্ণদাসকে সঙ্গে লইতে বাধ্য হইলেন। 


দক্ষিণাবর্ত | 
তখনকার দপ্ষিণাবর্তে ও এখনকার দক্ষিণাবর্তে অনেক গ্রভেদ। 
পাঁচশত বৎসরে অনেক পরিবর্তন হইয়াছে । তখনকার ভ্রমণ তয়-সন্কু্গ 
ছিল; এখন বিপদ নাই বলিলেই হয়। তখনকার দক্ষিণাবর্তের নাম 
শুনিলে এবং গোবিন্দদাসের বর্ণনা পাঠ করিলে ভবভূতির বর্ণনা 
মনে হয়__ 
“লিজ্ুজ।:(ফালিলা; ন্ধুভিন্‌ জন্িহণি দীব্বব্ত তন লা: 
ব্রজ্ছানুঘললীব্ঘানন্ত্ুসনস্থাসভ্'মল্সম: | 
ক্বীলাল: চণ্হীহ্ব্ঘু তিন্তন্ন্লজ্াল্মনী ঘা 


হতন্ি: দলিমৃত্যান্জব্গলহর হুল: ঘবীঘন 1১ 
_-সক্মহন্থকিমল্‌। 


এই পার্বত্য বন্ত ভূভাগের সীমান্তপ্রদেশ সকল কোথাও নিঃশব- 
স্তিমিত, কোথাও বা জন্তগণের উচ্চধ্বনিতে পরিপূর্ণ, কোথাও বা 
বিশালকলেবর সর্পগণ স্বেচ্ছাবশতঃ নিদ্রিত রহিয়াছে এবং তাহাদের 
নিশ্বাসবায়ূতে অগ্নিপ্রজ্লিত হইতেছে; কোথাও বা গহ্বর মধ্যে অল্লাক্স 
সলিল থাকায় তৃষ্ণাতুর কৃকলাশগণ অজগর সর্পের অঙ্গবিগলিত ঘর্শ- 
সলিল পান করুতেছে। 

্রীকৃষ্চৈতন্য নিঃশক্কে চলিলেন। অস্ত্রশস্ত্র নাই, ভয়ও নাই? 
তাহার ভয়েরই বা কারণ কি? ভক্তিতে তাহার অন্ঠান্ত প্রবৃত্তি 
লয় প্রাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু দাক্ষিণাত্য বিভীষিকাময় থাকিলেও 
প্রাচ্যঘাটপর্বতমালা ও বঙ্গোপসাগরের অন্তর্ধস্তী ভূবিভাগ পাঁচশত 
বর্ষ পূর্বেও সত্টজাতির বাসভূমি ছিল। বিশেষতঃ প্রতাপরুদ্রের 
রাজ্যের দক্ষিণভাগ যেমন উর্বরা, তেমনি শস্তগ্তামল ক্ষেত্রপূর্ণ ছিল 

৪ 


০০ 


১৩৪ উৎকলে শ্রীরুষ্ণ-চৈতন্য . 





সিল, পেস ভাপ সিসি পাস ০ 


বৈশাধ মাসে ক্ষেত্রে শস্ত ছিলন বটে, কিন্তু বনও ছিলন।। ক্ষেত্রেতর 
ভূমিও বিশেষ বনাঁকীর্ণ ছিলনী। লেটারাইট ময় আরকিম ক্ষুত্র ক্ষুদ্র 
পাহাড় বৃক্ষলতাদি ভ্বারা আবৃত হইলেও হিংশ্রজন্তর বাসোপযোগী 
ছিল না। ভূমি লেটারাইট ময় হইলেও তাহাতে শস্তোৎপাদিকা শক্তির 
যথেষ্ট চিহ্ন বর্তৃমান্‌। বামপার্্ে চিহ্কা হ্রদ, বিস্তীর্ণজলাশয়--লবণান্বু- 
রাশির ন্যায় স্বচ্ছ ও নীলাত। এদিকে পর্বতমালার অন্ুচচ আরক্তিম 
ধারাবাহিক শৈলপুঞ্জ প্রকৃতির শোভা বর্ধন করিতেছে । কি অপূর্ব 
রমণীয়তা ! এখানে মহাসমূদ্রের মহিমা নাই, সৌন্দর্য্য আছে। এখানে 
লবণাক্ত সাগরের মহাশাখার তরঙ্গমালার 'উক্ভালত্ব নাই-_বারিধি 
যেন কারাবদ্ধ হইয়া স্থির ও নিস্তব্ধ। চিন্কাহদে মধ্যে মধ্যে 
পাহাড় ও স্বীপসত্বশ ভূমি প্রকৃতির সৌন্দর্য্য বর্ধন করিতেছে। 
বৌধ হয় যেন চিন্কাহ্রদ্ধের অন্ুকরণেই. উড়িস্তাবিভাগের কৃত্রিম 
জলাশয় সমূহ থাদিত হইয়াছিল । 

এই রমষণীয় ভূবিতাগ পবিত্র করিয়া শ্রী্কষচৈন্য খষিকুল্য নদী 
পার হইলেন । তখন গঞ্জাম সহরের অস্তিত্ব ছিল কিন। জানি না, কিন্তু 
তৎকালে এই প্রদেশ উৎকলের অন্তর্গত ছিল; এখনও তথায় অধিকাংশ 
লোকই উড়িয়া ও এখনও দ্েশপ্রচলিত ভাষা উড়িয়া। মহাপ্রভূ অল্প 
দিনে কুর্মক্ষেত্রে এবং সত্বরই কুর্মস্থানে উপস্থিত হইলেন । 


কর্মক্ষেত্র । 
নলী জনান লষমান্‌ স্বীব্ধান্রমন্তব্কাত্রতা। 
জুমাত্বীন ভামলাঘ কৃহ্ম জুন্বান্বনিঘান্‌।-_ন্তুহাহি। 
তৎপরে ভগবান্‌ একৃষ্চচৈতস্ত লোকদিগের প্রতি অনুগ্রহ 
কামনায় কৃর্ক্ষেত্রে কুর্মরূপী জগন্নাথ দেবকে দর্শন করিলেন । 
এইমত ঘাঁইতে যাইতে গেলা! কৃর্স্থানে 
কর্মী দেখি তারে কৈল স্তবন প্রপামে ।-_চৈতন্যচরিতাম্থত | 


দাক্ষিণাত্য | পু ১৩১ 


স্পেপাস্পিিিসিীসিপসিস্সিপীসপিস্পিিশেিসিেিিস্পস্পাসপীসিতিশিরিসিস্পািটি সি িসিপিলািসপাসিসি পিসি 


কর্মবিষুর দ্বিতীয় অবতার ; তজ্জন্য কবি কর্ণপুর তদ্রচিত মহাকাব্যে 
বলিয়াছেন, 
“সা শিব ন জ নিলামলাথ 
দ্ুলললক্জন্ঘ জ্বী জম: 
মন্ব্ধন্ম লাভ্ন্হিলল লাক চু 
ূ ত্বজাহ সিত্বাব্যকমাঘদীন: ॥?? 
কৃতী এবং কৃতজ্ঞ গৌরাঙ্গদেব নিজাবতার কুর্দদেবকে বহুক্ষণ 
পর্য্যস্ত দর্শন কবির পুনর্বার প্রণাম করিলেন এবং শিক্ষাপ্ডরু হইয়া 
তথায় মধ্যাহৃুকালান কাধ্য সমাপন করিয়া তাহার মান বর্ধন করিলেন । 
কর্মক্ষেত্রে কৃষ্্মন্দির উড়িগ্যা বিভাগের অন্ঠান্ট মন্দিরের ন্যায় চতুঃ- 
প্রকোষ্টবিশিষ্ট, কিন্তু তাহার বর্তমান অবস্থা শোচনীয় বলিলে 
অতুযুক্তি হয় ন1। শ্রীরুষ্ণটৈতন্য তথায় কৃর্ম নামা ব্রাহ্মণের আতিথ্য 
গ্রহণ করেন এবং বঝুষ্ঠরোগণ্রস্ত বাসুদেব নাম। ত্রাঙ্গণকে আলিঙ্গন 
করিয়া রোগযুক্ত করেন । 


নৃসিংহক্ষেত্র। 


“কবি, ঘলানন্া লিতস্তাত্য' লুিদ্বজল্‌। 


কক ঘলেসীন: ঈলাসৃত্বতবজাত্মিল: ॥_-নৃাহি। 
পরে ক্ষিয়দদর গিয়া জিয়ডন্সিহক্ষেত্রে পরমগ্রীতিসহকারে 
জিয়ডবৃসিংহদেবকে দর্শন করিলেন এবং দর্শনকালে প্রেমোদয় হওয়ায় 
তাহার দেহ পুলকাঞ্চিত হইল । 
| ভীত লভ্মান্‌ সব্ল: জাঘান্ূ- 
লজনুতিস্ব: ন নু লাহলিস্ী। 
ল»ঘলানান্য লূবি কৃতী 


ললস্বব্ধাহ্‌ হ্বানলঘেন্ধার্দীন্‌ ॥',-_কাবিবথা তব! 


১৩২ উৎকলে শ্রীকষ্*-চৈতন্ত 


পরমকৃপালু মহাপ্রতু পূর্বভাঁবে তথা হইতে নৃসিংহক্ষেত্রে যাইয়া! 
বৃুসিংহদেবের সমীপে গমন করিয়া তাহাকে নমস্কার ও স্ব 
করিলেন। 

ূ “জিয়ড়নৃসিংহক্ষেত্রে গেল! কথো দিনে ।”-_ শ্রীচৈতম্তচরিতামৃত। 

. নৃসিংহদেবকে স্বয়ং গ্রহ্লাদ স্থাপন করেন। কথিত আছে নৃসিংহদেব 
হিরণ্যকশিপুকে বধ করিয়া এবং তক্তশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদকে পিতৃরাজ্যে 
অভিষিক্ত করিয়া লক্ষ্মীর সহিত সিংহাচলে আসিয়া! বাস করেন। 
প্রন্কাদও জীবনের শেষভাগে পুত্রকে রাঁজো অভিষিক্ত করিয়া 
ৃসিংহক্ষেত্রে আগমন করিয়াছিলেন এবং তথায় নুসিংহদেবের দর্শন 
প্রাপ্ত হইয়া তাহার মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন। পশ্চাৎ সমস্ত 
প্রদেশ জঙ্গলময় হইয়াছিল। পরে কলিষুগে চন্দ্রবংশীয় নৃপতি পুরূরবা 
পুনঃ নৃসিংহ পৃ! আরম্ভ করান। মূর্তি চন্দনাতৃত, কেবল অক্ষয় 
তৃতীয়াতে চন্দনাবরণমুক্ত নৃসিংহমৃত্তি দেখা যাইয়া থাকে । 

সিংহাচল বিশাখপত্তনম্‌ ( ৬1518957 ) হইতে প্রায় আড়াই 
ক্রোশ দুরে । পাহাড়ের উপত্যকায় সিংহাচল গ্রাম; ওয়ালটেয়ার 
সহরের উত্তর-পশ্চিমে প্রায় ৩ ক্রোশ। সিংহাঁচল নামক বেঙ্গলনাগপুর 
রেলওয়ে স্টেশনের পাঁচ মাইল পরে ওয়ালটেয়ার। সিংহাচুলপাহাড় 
ট্রেশন হইতে ১।* ক্রোশ দূরে | উহা! ৮** ফিট উচ্ছে; গ্রাম হইতে প্রায় 
৭*০ ধাপ উচ্চে সিংহাচলম্বামী নৃসিংহদেবের মন্দির । ধাপগুলি প্রশস্ত 
এবং ১৫ হইতে ২০্টা ধাপের পর বিশ্রামস্থান (চাতাল) আছে । 
ধাপের ধারে মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট বারণ । গ্রামে পশ্চিম বাহিনী 
নদী। বামে গোদাবরী ও দক্ষিণে চক্রধারা। কথিত আছে এখানে 
অন্তঃসলিল! গঙ্গা, যমুন1 ও সরস্বতীর সঙ্গম আছে। সুতরাং স্থানটী 
পবিক্র, কিন্তু বর্তমান কালে এখানে পীড়ার অসস্ভাব নাই। দেবালয় 
বৃহৎ) কতদিন হইল নির্মিত হইয়াছে বল! যায় না; সম্ভবতঃ ৬০০ 


সমল সিসি লা লাস্ট পাটির সি তাস ত সরস পি তিস্পিলাতি লী পন পাটি রসি ৫ সিপাসি তিল সি 


বৎসর হইবে; এখন দ্বেখিলেই পুরাতন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। 
উড়িষ্যার প্রণালীতে দেবালয় গ্রে-নাইট প্রস্তরনির্মিত প্রাকার- 
বেষ্টিত। উড়িষ্যার অধিকাংশ মন্দিরের ন্যায় চারিদিকে আজকালের 
রূচিবিরুদ্ধ অক্িতমৃর্তি অনেকগুলি আছে। কি উ্ুস্তে এ সকল যুদতি 
অঙ্কিত হইয়াছিল জানিতে পারি নাই, শাস্ত্রান্ন্ধানে উহার তথ্যও 
বুঝিতে পারি নাই। গুনিলাম বিজয়নগরের বাজার আদেশে 
অনেকগুলি পলম্ত্ দ্বারা আবৃত হইয়াছে । 
মন্দির দুই অংশে বিভক্ত) প্রবেশদ্বার পূর্বদিকে । মন্দিরের 
চতুর্দিকে প্রাঙ্গণ ও বারেগ্ডা; বারেগ্ড। কোন্‌ সময়ে প্রস্তুত হইয়াছে 
তাহাও বল! যায় না। পূর্বব-দক্ষিণ কোণে একটী ক্ষুত্র মন্দিরে 
লক্ষমীনারায়ণ, পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে শ্রীরামানুজাচার্য্য, এবং অন্টান্ 
কোণে দেবীমৃত্তি। দেবতার আয় যথেষ্ট; এখনও পূজা ও ভোগ 
যথারীতি হইয়া থাকে । একটী অনুশাসন দ্বারা অবগত হওয়া গিয়াছে 
যে সার্কতৌম রাজ! শ্রীকুষ্ণবায় ১৫০৯ খুষ্টাবে অদ্বদেশ জয় করিয়। 
এখানে আসিয়াছিলেন। সমস্ত দ্েখিয়! শুনিয়া বোধ হয় যে, বর্তমান 
মন্দির ও নিকটস্থ আলয়াদি বিজয়নগরের রাজকীন্তি। যাহা হউক 
সিংহাচল আমাদের তীর্থস্থান ও দ্রষ্টব্য। অনেকে ওয়ালটেয়ারে 
স্বাস্থ্যের জন্ত গমন করেন। সহজেই সিংহাচলস্বামী নুসিংহদেবের পৃজা 
করিয়া আস্তে পারেন। তথায় থাকিবারও কষ্ট নাই। পাহাড়ের 
নীচেই একটী ভাল বাঙ্গালা আছে। কি ইউরোপীয়, কি দেশীয়, 
তদ্রলোক মাত্রই তথায় থাকিতে পারেন। তথা হইতে দেবমন্দিয়ে 
গমন ও প্রত্যাগমন বিশেষ ক্লেশকর নহে । 
গোদাবরী । 


নৃসিংহক্ষেত্রে অহবরাত্র যাপন করিনা প্রাতঃকালেই শ্রীকুষ্চৈতন্ত 
পুণ্যসলিল। গোদাবরীর অতিমুখ হইলেন। “দিক্‌ বিদিকৃ জান নাহি, 


১৩৪ উৎকলে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্ | 





রাক্রি দিবস,” চলিয়া গোদাবরী তীরে উপস্থিত হইলেন « তথায় 
গোদাবরীর অপর নাম গৌতমী। প্রকৃত প্রস্তাবে গৌতমী গোদাবরীর 
শাখ!। বর্তমান রাজমহেন্দ্রী নগর গৌতমী শাখার উপর । অনেকে 
বলেন ইহারই পুরাতন নাম বিদ্যানগর । 

“গোদাবরীর তীরে চলি জাইলা কখে। দিনে 1” 

_শ্রীচৈতন্যচরিতামূত | 
পশ্চিমঘাট পর্বত হইতে নিংস্ত হইয়৷ পূর্ব ঘাট পর্যযস্ত দাক্ষিণাত্য 

প্রদেশকে নদীসনাথ করিয়া! গোদাবরী প্রবাহিত । গোদাবরী ভারত 
বর্ষের একটী পবিত্র নদী-_গঙ্গাচ যযুনাচৈব গোদাবরী সরস্বতী ।” 
ইহার দৈবোৎপত্তি ও পবিল্রতা সম্বন্ধে অনেক উপাখ্যান আছে। 
এদিকে প্রাকৃতিক রমণীয়তায় গোদাবরীধৌত ভূমি অদ্বিতীয় বলিলে 
অত্যুক্তি হয় না। মহাকবি ভবভূতির দণ্ডকারণ্যের বর্ণনা পড়িলেই 
গোদীবরীর তারভূমির মনৌহারিত্ব ও ভীষণত্ব উভয়ই বুঝিতে পারা যাঁয়। 

“ন্তৃতনি বাতি ্ন্মন্যীন্বজ্মল ঝক্মামিলি- 

ঘন্বন্্'বিনহল্্ল: অন্ঘলহ্ক্ব'ন্লি বীহাত্রহীল্‌। 

ভ্াানব্িবলাবানিক্বিবন্ন্ন্যাজভব্ী হল ন: 

জুলন্জা নাহ্ধ দীলন্তা্ হন্ধলা: জুকী স্বত্বামহুলা: ॥_ুনহতহিনল্‌ ] 

গোদাবরীর তীরে অনেকগুলি বৃক্ষ আছে, তাহাতে পক্ষিগণ কুলায় 

নির্দীণ করিয়। অবস্থিতি করে ; সেই সকল বৃক্ষে কপোত, ও কুকুটগণ 
মনোহর শব্দ করিতেছে । পক্ষিগণ সেই রক্ষের পুরাতন ত্বকের মধ্য 
হইতে চঞ্চু দ্বারা পোকাখুলিকে আকর্ষণ পূর্বক বাহিরে আনয়ন 
করিয়া তদীয় ছায়ায় ভূমিতে ঠোকরাইয়া খাইতেছে। চুলকণা রোগযুক্ত 
হস্তিগণ সর্ব! গণ্ডপিগ্ড ঘর্ষণ করায় কম্পিত বৃক্ষ হইতে কুসুমরাশি 
জলে পতিত হইতেছে । ইহাতে বোধহয় যেন তীঁরস্থ বৃক্ষরাজি 
কুস্থুম বার গোদাবরীর অর্চনা করিতেছে । 


দাক্ষিণাত্য। " ১৩৫ 

একটী শ্লোকে কত কথা, কি বর্ণনা! কিন্তু উত্তরচরিতের বনভূষি 
মধ্যতারতের ; দগ্ডকারণ্য তৎকালে প্রক্কতই অরণ্য ছিল? চতুর্দশবর্ষ 
বনবাসের স্থান। বঙ্গোপসাগরের অনতিপশ্চিম প্রদেশ মহাপ্রভুর 
হরিনীমবিজয়কালে বিশেষ জঙ্গলাকীর্ণ ছিল না; অনেক স্থলেই 
লোকালয় ছিল। স্থানে স্থানে শন্যপূর্ণ ক্ষেত্র, স্থানে স্থানে 


কষিজীবিগণের গৃহশ্রেণী, স্থানে স্থানে ঘাটশৈলরাজির বনারৃত 
তুঙ্গ ভূমি । কবিকর্ণপুরের বর্ণনা! অতি মনোহর £- 


বাহাব্রধীনুত্বনহত্টীন - 
লগক্নিান্মিতজমাবনৃত্ :। 
ফুনধালীমুহিবলীললন্ন- 

অল মিধাজ্ীস ললন্ত লাজ: |" 


নত্ন্মবীঘীম লহুল্‌ লহ : 
লল্নুল্লবন্লান্তরতন্বন্ধাত; | 
বিশমবন্ুলপঘ্বন: জান 
নলন্হু মুখী সতিবী: লজানী: ॥ 


লিদ্ব লগ্ঘান্লা; ভন্ব ব্হ্গজহ- 
সলিক্বলিয়ঘাকিম: জতাদি | 
ন্ধত্ব সধুমী জবাব শন্ত- 
স্বাভান্সিতীঘা অললুলিলানা: ॥ 


বীতান্রধী নবালস্কালিলাতা 
লা হিহিদব্তা হত্রদ্থা। 
শীনীববনুত্য নিমনুব ই 
ুন্গীনী শ্িদ্ননলামপরভাল্‌ ॥ 


১৩৬ *উৎকলে শ্রীক্চ-চৈতন্ত | | 


পেপসি সসসসসসসপা স্পা সা স সপসপিস্পিস্পাস্পিসপিন্সি স্পা 





৬ 


স্বত্যান্‌ বজ্মন্‌ মাহনিজল্সামন্ব- 
হম্থুঘজস্্ীলান্বইী: সমুরবী; 1 

ঘ্ঈ হবভাতি ন্তৃজজঅস্ি- 
বাঁকাববীনীহবন তব হল ॥ 


নাজ্জতবজীত্তত নূহ - 

মিন্হন্িঘবী: দ্গন্ বতুযি: । 
আভহতীঘ বা নিষ্ুল্মজি্ী- 
নঙ্কাব্হোরঘ লিজাল-হজ্ছো ॥ 


আমিন য্যান্ছুব্িলিহ্বুহাম- 
বলা ললান্বাক্খুলকীনিহাই: | 
লালানি; দ্ক্ঘী হ্স্ি- 


2৯. 2৯২ ৯... 
স্বরুহ্ত্ন্হ স্বলবষভভ: ॥ 


স্মজীমলা। সজ বিস্কীলঘান্দু- 
ম্সিক্নানি লজ্জা মন্তন্বাকলুলী । 
ক্মল্লালিলান্ীণলিনী মনু 
আদীনতাবাহিলিহন্নহানী ॥ নর 


(তক্তনাথ কপালু গৌরাঙ্গদেব গোদাবরীর উত্তঙ্গ তরঙ্গোখিত সলিল- 
কণিকায় সুশীতল লতাশ্রেণীর আন্দোলনকারী সমীরণপ্রবাহে 
ইতত্ততঃ ভূরিসঞ্চালিত পার্বত্য বন সন্দর্শন করিয়া বিশেষ আনন্দিত 
হইলেন। কদস্বতরুরাজির মধ্যে শব্দায়মান মৃদজ, : উল্লাসযুক্ত 
বৃত্যকারী ময়ূরের পুঙ্ছ এবং বিশ্বাসপূর্ণহদয়ে উক্তোলিতলোচন 
হরিণীসমন্থিত হরিণগণকে দেখিয়া আরও , আনন্দিত হইলেন। 
মহাপ্রভুর গমনপথে বন্ত ভূভাগের কোন স্থান নিঃশষ ও শান্ত, 
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কোন স্থান প্রতিধ্বনিত দিজ্মগ্ুল, কোঁথাও ব! নিদ্রিত বৃহৎকায় 
তয়ানক প্রাণীর শ্বাসবাফূতে অনল প্রদীপ্ত হইতেছে । গোদাবরী নদীর 
বেগদ্ধারা মহাশবযুক্ত ভয়ানক গিরিপ্রঅবণ সমূহ স্বীয় ধ্বনিতে 
শ্রীগৌরচর্জের স্থকোষল চিন্তকেও সমধিক অধীর করিয়া তুলিল। 
ক্ষণে ক্ষণে শুকপক্ষীগণের পদ শ্বলিত ও পক্ষ বিকম্পিত হইতেছে 
এবং চু হইতে বীজচয় পতিত হইতেছে । কোথাও বা পক্ষীগণ 
দাড়িম্বফল বিদলিত করিয়া রসচুশ্বন করিতেছে। এ্রীগৌরাঙ্গদেব 
সুকপক্ষী সকল দেখিয়৷ গোদাবরীর তীর-বনে পরম প্রীতি লাভ 
করিলেন। কোথাও তান্থুললতার পত্রশব্দকে উচ্চ ও উগ্র শব ভেদ 
করিতেছে এবং অতিদীর্ঘ বিল্লী-ঝঙ্কাররবে নিরৃতিশয় রমণীয়তা 
প্রকাশিত হইতেছে । কোথাও বা চন্দ্রনক্ষত্রাদি জ্যোতির্গণম্পর্শী 
মেঘতুল্য তমালমালা, অর্জুন ও কোবিদারবৃক্ষসমূহ শবায়মান নানাবিধ 
পক্ষিগণ সম্বলিত হইয়৷ রহিয়াছে । অন্থা্র সম্মিলিত চমূরু ও চমর 
সুগগণ দ্বারা নিতান্ত রমণীয়তা প্রকাশ হইতেছে । কোথাও ব৷ সুন্দর 
ভূভাগ সৌরকর সম্পর্করহিত এবং বৃক্ষসমূহের সান্দর, স্বিপ্ধ ও অতিস্থশীতল 
মূলদেশ অকৃত্রিম আলেপন দ্বার। সুপরিষ্কত। আবার অন্যত্র অসংখ্য 
দীর্থিক' ও তড়াগাদি ঘন-সন্নিবিষ্ট হইয়! রাজমহেন্দ্রী শোভা পাইতেছে।) 
"  গোদাবরীতে ন্নানাত্তে উৎকলরাজ প্রতাপরুদ্রের প্রতিনিধি বৈষ্ণব- 
চূড়ামণি রায় রামানন্দের সহিত সাক্ষাৎ হইল। রাজমহেন্দ্রী উৎকলের 
দক্ষিণ বিভাগের রাজধানী ছিল এবং রায় রামানন্দ তথায় শাসনকর্ত। 
ছিলেন। তথায় গোপালজীউর মন্দির ছিল। এখনও একটী আছে। 
পীকষঃচৈতন্ত রামানন্মরায়ের সহিত দশ দিন তথায় কাটাইলেন। 
দামোদর ও স্বরূপের কড়চায় ও চেতন্তচরিতামূতে রামানন্নরায়ের 
সহিত মিলনের কথ। বিশেষ বিবৃত আছে এবং তজ্জন্য বৈষ্ঞবসন্প্রদায়ের 
নিকট রাজমহেন্দ্রীর বিশেষ খ্যাতি। 


স্সাসিসম্াসটি ৭ 








“এইরূপে রামানন্দ দশ দিন আসি। 
আনন্দিত হয় ছেরি নদের সন্ন্যাসী | 

দেখি রামানন্দ প্রভু বড় প্রীতি পান। 

প্রভুরে দেখিলে রায় হয়েন অজ্ঞান 

রায়েয় নিকট হৈতে লইয়া বিদায়। 

ত্বিমল্লনগরে প্রভু প্রবেশ করয় ॥”-_গোবিষাদাস। 


রাজমহেস্দ্রীর পরই প্রর্কত দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ । 
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